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এক নতুন ইতিহাসের সূচনা হলো। ১৯ সেপ্টেম্বর'১৮ 


স্বীকৃতি : এক নতুন ইতিহাসের সুচনা 


মিছিল করা হয়। সেসময় অনেকের কাছে এটা বিস্ময় 
ঠেকে, অনেকে সংশয় ব্যক্ত করেন। দৃঢ়তার সাথে এ কথা 
বলা যায় ইসলামী ছাত্রসমাজের আগে খতিবে আযম 


আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বল মাইলফলক, এ দিন 
কওমি সনদ আইনের বিল জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে 


মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) ছাড়া স্বীকৃতির 
প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেননি । কেউ দাবী পর্যন্ত 


পাশ হয়েছে। ১৩ আগস্ট১৮ কওমি মাদরাসাসমূহের 
দাওরায়ে হাদিস (তাকমীল) সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রির 
(ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান দেয়া সংক্রান্ত 
একটি আইনের খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে 
মন্ত্রিসভা । আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই । মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব, 
প্রস্তাবিত খসড়া আইন নিরীক্ষণের জন্য গঠিত সরকারি 
কমিটির প্রতিনিধিগণ, কওমি শিক্ষা কমিশনের সদস্যসহ 
সংশিষ্ট সকলকে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ 
জানাই। এতদিন দেশে শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা 
দূরীকরণের সঙ্গে সংশিষ্ট একটি বিশাল অংশ এই স্বীকৃতি 
থেকে অন্যাধ্যভাবে বঞ্চিত ছিল। এর মাধ্যমে ১৫ লাখ 
কওমি ছাত্র-শিক্ষকদের দীর্ঘ দিনের দাবী পূর্ণতা পেল। 
দেশের ভেতরে বাইরে উচ্চতর জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে 
তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন। সনদের 
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ফলে কওমি শিক্ষার্থীদের খিদমতের পরিধি 
আরো বিস্তৃতি লাভ করলো এবং তীঁরা প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষায় মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পাবেন। রাষ্ট্র বিপুল 
সংখ্যক মেধাবী মানুষের সেবা লাভ করবে। 

গণভবনে কওমি মাদরাসার আলিম-ওলামাদের সঙ্গে এক 
বৈঠকে ২০১৭ সালের ১১ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে 
মাস্টার্সের সমমানের স্বীকৃতির ঘোষণা দেন। কওমি 
মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ও দারুল উলুম 
দেওবন্দের মূলনীতিগুলোকে (উসুলে হাশতগানা) ভিত্তি ধরে 
কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্সের 
(ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান প্রদান করে ওই 
বছরের ১৩ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও 
উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে এ বিষয়ে আদেশ জারি করা হয়। 
“কওমী মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদীসের সনদকে এমএ-এর 
সমমর্ধাদা প্রদানের সংঘ্ামকে জোরদার করুন' শিরোনামে 
১৯৮৪ সালে ইসলামী ছাত্রসমাজ কর্তৃক ঢাকায় একটি 
লিফলেট প্রকাশিত হয়। সে লিফলেটটি আজ ইতিহাসের 
মূল্যবান দলিল। হাজার হাজার কপি দেশে ছড়িয়ে দেয়া 
হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বীকৃতির দাবিতে সেমিনার ও 


অক্টোবর'১৮ 


করেননি । খতিবে আযম (রহ.) পাকিস্তান আমলে শিক্ষা 
কমিশনের সাথে প্রদত্ত সাক্ষাতকারে স্বীকৃতি প্রসঙ্গ উগ্থাপন 
করেন। ইসলামী ছাত্রসমাজের আন্দোলনের ফলে 
পরবর্তীতে আমাদের নেতৃবৃন্দ প্রয়োজনীয়তা অনুভব 


করেন। 
বিভিন্ন সংগঠন স্বীকৃতির দাবি উ্থাপন করতে থাকে । 
বিএনপির শাসনামলে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক 
(রহ.) মুক্তাঙ্গনে অবস্থান ধর্মঘট করে জনমত তৈরী করেন। 
২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে একটি 
প্রজ্ঞাপন জারি করে মাস্টার্সের সমমান দেয়ার নীতিগত 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় (প্রজ্ঞাপন স্মারক নং 
শিম/পাঃ১৬/বিবিধ-১১৫৯)/২০০৩অংশ)/৮৮৭/১০৩১)। 
চরমোনাইর পীর সাহেব সাইয়েদ মাওলানা ফজলুল করীম 
(রহ.), মুফতি ফজলুল হক আমিনী (রহ.), বেফাক 
মহাসচিব মাওলানা আবদুল জাব্বার (রহ.), গওহরডাঙ্গা 
মাদরাসার মুহতামিম মওলানা রুহুল আমিন (দা. বা.), 
বেফাকুল মাদারিস আল-আরাবিয়ার সম্মানিত চেয়ারম্যান 
আল্লামা আহমদ শফী সাহেব (দা. বা.)সহ আঞ্চলিক 
বোর্ডসমূহের নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম বিশেষত জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার সম্মানিত মুহতামিম আল্লামা মুফতি 
আবদুল হালিম (দা. বা.) স্বীকৃতির দাবিকে ধাপে ধাপে 
পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছেন। তাঁরা সরকারকে স্বীকৃতির 
প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সক্ষম হন। সরকারের উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বারেবারে বৈঠক 
করেন। একটি মহল চেয়েছিল মাদরাসার ওপর যেন 
সরকারি নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ থাকে। কওমি সংশ্রিষ্ট 
আলিমদের মেহনতে এমনভাবে আইন প্রণীত হয়েছে যে, 
সরকারের কোন ধরনের নজরধারী বা অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপের 
সুযোগ নেই। একটা বিষয় স্মরণ রাখতে হবে সেটা হলো, 
কোন কওমি মাদরাসা যদি ৬ বোর্ডের বাইরে থেকে শিক্ষা 
কার্যক্রম চালাতে চায় এবং স্বীকৃতি নিতে আগ্রহী না হয়; তা 
হলে তাদের বাধ্য করা হবে না। বাধ্যবাধকতার কথা 
আইনে উল্লেখ নেই। তাঁরা তাঁদের মত করে মাদরাসা 
পরিচালনা করতে পারবেন, সে স্বাধীনতা থাকবে । 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


বহু জল্পনা-কল্পনার পর অবেশেষে ১৯ 
সেপ্টেম্বর ২০১৮ “কওমি সনদকে 
মাস্টার্স ডিগ্রি সমমানের বিল ২০১৮ 
পাস হয়ে গেল সংসদের ২২ তম 
অধিবেশনে । এতে কওমি 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


ছাত্রসমাজের আন্দোলনের ফলে কওমি 


স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ক্ষমতার 


নেতৃরন্দ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করেন। বিএনপির শাসনামলে শায়খুল 
ধা 
মুক্তাগনে অবস্থান ধর্মঘট করে জনমত 


আলেমসমাজের দীর্ঘদিনের স্বগ্ন যেমন 
বাস্তবায়িত হলো, একইভাবে 
রাজনীতির মাঠে আওয়ামী লীগ যে 


মসনদে অনেক সরকার এসেছে আর 
গেছে। দীর্ঘ ৩৫ বছর আমাদের 
আকাবিরগণ কওমি স্বীকৃতির গুরুতু ও 
প্রয়োজনিয়তা বোঝানোর চেষ্টা 


তৈরী করেন। তবে এ দীর্ঘ আন্দোলন 
ও সংগ্রামের পূর্ণতা লাভ করেছে 


করেছেন সরকার প্রধানদের । বারবার 
ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে বর্তমান 


বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের 


পাকা খেলোয়াড় তাও আরেকবার 


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিষয়ের 


আমলে । আর যে কোনো বিষয়ের 


প্রমাণিত হলো। কারণ স্বীকৃতির 
বিষয়টি বিগত চারদলীয় জোট 
সরকারের আমলে বারবার আলোচনায় 
এলেও নানা কারণে বিষয়টি তারা 
ঝুলিয়ে রাখে । অথচ এ জোট ছিল 


পরিণামের কথাই মানুষের মনে থাকে 
বেশি। পরিণাম পর্যন্ত পৌছতে 


গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। এ-জন্যে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বোধ ও বৃদ্ধির 
ংসা করতেই হয়। 


কতজনের কত রক্ত ও ঘাম ঝরেছে, 
সেটা সাধারণত মানুষ বেমালুম ভুলে 
যায়। স্মরণ রাখে স্রেফ শেষের 


সংসদে বিলটি পাসের সঙ্গে সঙ্গে 
কওমি ডিগ্রিধারীদের দায়িত্ব অনেক 
গুণ বেড়ে গেল। সরকারপ্রধানের ভাষ্য 


ডানপন্থী হিসেবে প্রসিদ্ধ এমন সব 


কবিতা । “শেষ ভালো যার, সব ভালো 


রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত 
এতে ইসলামের নামে রাজনীতিকারী 
দল “জামায়াতে ইসলাম" ছিল। ছিল 
“ইসলামী এক্যজোট?। 


মতো কওমি মাদরাসার সনদধারীগণ 


তার । এখানেই আওয়ামী লীগ তথা 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃতিতৃ। 


এখন সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে 
গেছেন। ইতঃপূর্বে গুমনাম, অখ্যাত ও 


“ঝোপ বুঝে কোপ মারা । যে যত 
কথাই বলুক। এটাই সত্য। যা 


স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্বাম বিষয়ে 
অনেকে অনেক কথা বললেও এটা 
এতিহাসিক সত্য যে, খতীবে আযম 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.)-এর 


আগামীতে ইতিহাস হয়ে থাকবে। 


বিচ্ছিন্রভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ 
থাকলেও এখন সে-সুযোগ নেই। 
এখন প্রতিযোগিতা হবে মাঠে, 


ফলে অনেকের নিকট ইসলামের শক্র 
হিসেবে খ্যাত আওয়ামী লীগ এখন 
ভিলেন থেকে সরাসরি হিরোতে 


পূর্বে স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা কেউ 
অনুভব করেননি । কেউ দাবী পর্যন্ত 
করেননি। খতিবে আযম রেহ.)ই 
পাকিস্তান আমলে শিক্ষা কমিশনের 
সাথে প্রদত্ত সাক্ষাতকারে স্বীকৃতি প্রসঙ্গ 

উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে ইসলামী 


পরিণত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
প্রতিষ্ঠা, টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার 


যোগ্যতা নিয়ে কথা উঠবে । বিশেষ 
করে আলিয়া-ধারার মাদরাসা-ছাত্রদের 
উপস্থিতির দরুন প্রতিদ্বন্দিতা হবে 
চরমে । এটা একধরনের চ্যালেঞ্জ । 
কওমি মাদরাসা-ছাব্রদেরকে এ চ্যালেঞ্জ 


জায়গা বরাদ্দ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হলো 
কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতি। এ 


মোকাবিলা করতে হবে সফলতার 
সঙ্গে। 


যেন সরকারী দলের সফলতার 


স্মর্তব্য, বিলে দাওরায়ে হাদিসের 


রাজমুকুটে আরেকটি সোনালি পালক । 


(তাকমিল) সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রির 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


৮5550755545 এটা এতিহাসিক সত্য যে, 
আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.)- এর পূর্বে স্বীকৃতির এঁয়োজনীয়তা কেউ অনুভব 
বেলি কেউ দাবী পর্য্ত করেননি । খতিবে আযম (রহ.)ই পাকিস্তান আমলে শিক্ষা 
কমিশনের সাথে এদত সাক্ষাতকারে স্বীকৃতি এঁ্সঙ্গ উত্থাপন করেন । পরবতীতে ইসলামী 
ছাত্রসমাজের আন্দোলনের ফলে কওমি নেতৃবৃন্দ এর এরয়োজনীয়তা অনুভব করেন । বিএনপির 
শাসনামলে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রেহ.) মুক্তাঙগনে অবস্থান ধর্মর্ঘট করে 
জনমত তৈরী করেন । তবে এ দীর্ঘ আন্দোলন ও সংখামের পৃ্র্তা লাভ করেছে বর্মান 
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে । আর যে কোনো বিষয়ের পরিণামের কথাই মানুষের মনে 


থাকে বেশি। 
(ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) 


ওই বছরের 


সমমান করার জন্য “আল হাইআত্ুল 
উলয়া লিল-জামি'আতিল কাওমিয়া 
বাংলাদেশ' নামে দেশে বিদ্যমান ৬টি 
কওমি মাদরাসার বোর্ডের ওপর একটি 
সুপিরিয়র বোর্ড গঠনের বিধান রাখা 


মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা 


১৩ এপ্রিল শিক্ষা ১. বাংলাদেশে মাজারপন্থী-সুন্ি- 


বেদাতিরা এতোদিন নিজেদেরকে 


বিভাগ থেকে এ বিষয়ে আদেশ জারি 


আহলে সুনাত ওয়াল জামাত দাবি 


(বেফাক)-এর সভাপতি ও হেফাজতে 


হয়েছে। ৬টি কওমি মাদরাসার 
বোর্ডের সভাপতি ও মহাসচিবসহ 
সরকার মনোনীত সদস্যরা এই 
বোর্ডের সদস্য হবেন । বোর্ডের অধীনে 


ইসলামের আমীর আল্লামা আহমদ 
শফী (দা. বা.)-কে প্রধান করে একটি 
কমিটিও গঠন করার কথা জানানো 
হয় 


কওমি মাদরাসাগ্তলোর তাকমিলের 


গত বছরের ১৩ এপ্রিলের শিক্ষা 


বোর্ডকে সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা 
গ্রহণ ও মূল্যায়নের ক্ষমতা দেওয়া 
হয়। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত 
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী 
নির্দেশনার আলোকে কওমি মাদরাসার 
দাওরায়ে হাদিসের তোকমিল) সনদকে 
মাস্টার্স ডিগ্রির (ইসলামিক স্টাডিজ ও 
আরবি) সমমান আইন ২০১৮ বিল 
আকারে সংসদে উপস্থাপন করা হলো । 
এর আগে ১৩ আগস্ট নীতিগত 
অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা । 

২০১৭ সালের ১১ এপ্রিল রাতে 
গণভবনে কওমি মাদরাসার আলেম- 


মাস্টার্সের সমমানের স্বীকৃতির ঘোষণা 
দেন। কওমি মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য 
বজায় রেখে ও দারুল 

দেওবন্দের মূলনীতিগুলোকে ভিত্তি ধরে 
কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের 
সনদকে মাস্টার্সের (ইসলামিক 
স্টাডিজ ও আরবি) সমমান প্রদান করে 


মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন তুলে ধরে 
মন্ত্রিপরিষদ সচিব শফিউল আলম 
বলেন, “কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে 
নিয়ে একটি কমিটি করা হয়। তারা 
কওমি মাদরাসা শিক্ষায় বোর্ডের মত 
কাজ করবে । সেটাকে অনেকটা 
এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এটি ১০টি 
ধারার একটি আইন ।” খসড়া আইনে 
বিভিন্ন বিষয়ে সংজ্ঞা দেয়া আছে 
“কওমির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামাত ও দারুল উলুম 
দেওবন্পের মূলনীতি ও 
মতপথের অনুসরণে মুসলিম 
জনসাধারণের আর্থিক সহায়তায় 
ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 
ও পরিচালিত ইলমে ওহীর শিক্ষা 
কেন্দ্র। 
এখানে অনেকগুলো এতিহাসিক বিষয় 
সরকার ও জনসমক্ষে চলে এসেছে 
ফলে মতভেদকারীদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা হবে মাঠে 


করলেও প্রকৃত আহলে সুনাত 
ওয়াল জামাত যে দেওবন্দিরা তা 
পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেয়া 
হয়েছে সরকারিভাবে। ফলে 
ইতিমধ্যেই তাদের গাত্রদাহ শুরু 
হয়ে গেছে। স্বীকৃতি ঠেকাতে 
ইতোপূর্বে বেশ কয়েকবার 
মানববন্ধনসহ বিভিন্ন আন্দোলনও 
করেছে তারা রাজপথে । কর্মক্ষেত্রে 
তারা নবাগত এসব সমমনা 


এমনকি কাদিয়ানি 
মতবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন 
এমন লোকও সরকারের 


উচ্চপর্যায়ে আছেন বলে জনশ্রুতি 
রয়েছে। এ বিলের মাধ্যমে 
দেওবন্দের আদর্শ, উসুলে 
হাশতগানা তথা দেওবন্দের 
মূলনীতির কথা এখন সুপরিচিত ও 
স্বীকৃত সরকারি পর্যায়ে। অথচ 


আদর্শগতভাবে উপর্যুক্ত 
মতবাদসমূহের সঙ্গে কওমি 


আলেমসমাজের দ্বন্ধ চিরন্তন। এ 


স।ম।কা।লী।ন 


দ্বন্ধ এখন আরো প্রকট হবে। স্রাযুযুদ্দধা চলতেই থাকবে । পদাধিকার বলে বেফাকের মহাসচিব 
বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই হবে। এ অতীতের ন্যায় যোগ্যতা দিয়ে বা বোর্ড নির্ধারণ করে দেবে ।” এছাড়া 
লড়াইয়ের জন্য কওমি কওমি ছাত্রদের এ যুদ্ধে নিজের কমিটিতে অপরাপর পাঁচটি বোর্ডের 


ডিগ্রিধারীদের প্রস্তুত থাকতে হবে। 
. কথিত আছে, বিগত চারদলীয় 
জোট সরকারের আমলে কওমি 
সনদের স্বীকৃতির বিষয়টি সবচে 
বেশি বাধাগ্রস্ত হয়েছে জামায়াতে 
ইসলামীর কতিপয় নেতার 
কারণে । আলিয়া-ধারার এসব 
নেতা ও বুদ্ধিজীবি কখনোই চান 
নি, কওমি মাদরাসার সনদ 
সরকারি স্বীকৃতি লাভ করুক। 
কারণ তারা বিলক্ষণ জানেন, 
যোগ্যতা, আমল ও মেধার দিক 
দিয়ে কওমি ছাত্ররা আলিয়া 


জয় ও সম্মান বজায় রাখতে হবে । 


কওমি সনদের বিল সংসদে পাস 
হয়েছে ঠিক। তবে কিছু বিষয় এখনো 
মনে হয় অমিমাংসিতই রয়ে গেছে। যা 
পুরোপুরি নিষ্পত্তি হতে হয়ত আরও 
সময় লাগবে । কারণ কওমি মাদরাসার 
দাওরায়ে হাদিস সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি 


সমমান দেয়ার বিষয়টি আগেই হয়ে 


দুইজন করে সদস্য থাকবে 
চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে কমিটিতে যে 
কোন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন 
তবে সেই সংখ্যা ১৫ জনের বেশি হবে 


না বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব 


এ প্রসঙ্গে কিছু বিষয় এখনো অস্পষ্ট 
রয়ে গেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে 
করছেন। ওসব বিষয়ে খোদ মন্ত্রী 


আসছে জানিয়ে মন্ত্রী পরিষদ সচিব 
বলেন, 
কাঠামোতে নিয়ে আসা হয়েছে 


এ 
এ 


পরিষদ সচিব পরিস্কারভাবে কিছু 


“এখন সেটাকে আইনের 


খানে একটা বোর্ডের বিষয় রয়েছে 
টার নাম হচ্ছে, আল-হাইয়্যাতুল 


বলেন নি। যেমন-_ 
কমিটিতে সরকারের কোন প্রতিনিধি 
নেই__এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হলে সচিব বলেন, 'এটা আসলে 


ছাত্রদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। উলিয়ালিল জামিয়াতুল কাওমিয়া কমিটি যেটা ছিল সেটাকে বোর্ড 
সুতরাং যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ।' আকারে নিয়ে আসা হয়েছে। ছয়টি 
এদের যদি সরকারি স্বীকৃতিও তিনি বলেন, “এখন ছয়টি কওমি বোর্ডকে একীভূত করে বোর্ড করা 


থাকে কর্মযুদ্ধে কওমিদের সামনে 


মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড আছে ওনাদের 


তারা কখনোই টিকবে না। 


নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় । একেক এলাকায় 


হয়েছে। 
৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের 


আযাফিলিয়েশন 


অতীতে এর অনেক নজির একেকটি । বেফাকুল র ছাড়া মাস্টার্স ডিথ্বি কীভাবে দেয়া 
রয়েছে। অর্থাৎ কওমি ছাত্রদের আরাবিয়া বাংলাদেশ, বেফাকুল হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে শফিউল 
মধ্যে, বিশেষ করে পটিয়া, মাদারিসিলি কওমিয়া গওহরডাঙ্গা আলম বলেন, “এটা একটি 
হাটহাজারি, দারুল মা'আরিফ বাংলাদেশ, আঞ্জ্মানে ইন্তেহাদুল ব্যতিক্রমী বিষয়। এটা হল মূলত 
ইত্যাদি মাদরাসা থেকে মাদারিসি বাংলাদেশ, আজাদ দীনি কওমি মাদরাসায় পড়ালেখা করা 
প্রতিষ্ঠানের অগোচরে যারা অতীতে এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশ, প্রায় ১৫ লাখ শিক্ষার্থীকে 

বিচ্ছিনভাবে নিজের উদ্যোগে তানজিমুল মাদারিস দীনিয়া বাংলাদেশ ধারায় নিয়ে আসা । সরকারের এই 
সরকারি মাদরাসার দাখিল, ও জাতীয় দীনি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কাঠামোতে নিয়ে আসার বিষয়টি 


আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরের 
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে তাদের 
অধিকাংশই সম্মিলিত মেধা- 
তালিকায় সরকারি 


বাংলাদেশ । বাংলাদেশে যত কওমি 
মাদরাসা আছে, সেগুলোকে এই ছয়টি 


বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করে। এই ছয়টি বোর্ড 


যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এরা কিন্ত 
রাই সরকারের আওতার বাইরে ।' 
৬ ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয় 


মাদরাসার নিয়ে আল হাইয়্যাতুল উলিয়া লিল আছে। সনদ দেয়ার দায়িতু তাদের 
নিয়মিত ছাত্রদের চেয়ে বেশি জামিয়াতুল কাওমিয়া বাংলাদেশ গঠন দেয়া যেত এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ 
ভালো করেছে। বিগত কয়েকবছর করা হবে। এটাই হবে কওমি মাদরাসা সচিব বলেন, “আইনে এ বিষয়ে 
ধরে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালস্থ শিক্ষা বোর্ড। এর কার্যালয় হবে কিছু বলা নেই, ভবিষ্যতে হয়তো 
আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ ঢাকায় ।' বিবেচনায় আসতে পারে ।' 
বিভাগ থেকে যারা প্রধানমন্ত্রীর হাইয়্যাতুল উলিয়ালিল জামিয়াতুল * মাস্টার্সের আগের ডিথ্রিগুলোর 
্বর্পদক অর্জন করেছেন, তাদের কাওমিয়া বাংলাদেশ-এর কমিটিতে ৯ স্বীকৃতি না দিয়ে সর্বোচ্চ ডিথ্িকে 
অধিকাংশই কওমি ব্যাকগ্রাউন্ডের ধরনের ব্যক্তি থাকবেন জানিয়ে কেন স্বীকৃতি দেয়া হল জানতে 
ছাত্র। বেশ কয়েকজন রি শফিউল আলম বলেন, “বেফাকুল চাইলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 


মা'আরিফের ছাত্র । ভিতে 


মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর 


“এটা  গভর্নমেন্টের পলিসি, 


চেয়ারম্যান হবেন কমিটির সভাপতি আইনের বাইরে আমাদের ব্যাখ্যা 


পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত আলিয়া- কো-চেয়ারম্যান. হবেন বেফাকুল দেয়ার সুযোগ নেই। ওখানে 
ধারার সনদধারীদের সঙ্গে কওমি মাদারিসির সিনিয়র সহ-সভাপতি দাওরায়ে হাদিসটাকে চূড়ান্ত শিক্ষা 
সনদধারীদের অঘোষিত একটি বেফাকের আরও € জন সদস্য সমাপনী হিসেবে গণ্য করা হয় ।' 


অক্টোবর'১৮ 


আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


ইংরেজিভাষায় একটি কথা আছে, 
1575771117712 1705 715771 714 
9০/1977 অর্থাৎ প্রত্যেক 

ভালো-মন্দ দিক রয়েছে । একটি ছুরি 
পুণ্য অর্জন করা যায়। আবার একই 
ছুরি দিয়ে মানুষখুনের ন্যায় মারাত্মক 
অপরাধও করা যায়। কওমি সনদকে 


খুষ-দু ত চলে, 
প্রচলিত আলিয়া-ধারার ছাত্রদের ন্যায় 
নকলের ৮ দেখা দেয়, সাজেশন্স 


কুরআন-হাদিসের প্রতি আমলের রে 
কওমি এতিহ্য রয়েছে তা যদি বিনষ্ট 
হয়.. তা হলে এ স্বীকৃতি তাদের জন্য 
কাল হয়ে দাড়াবে । 

আর যদি মনে করা হয়, কওমি 
মাদ্রসার এতিহ্য, স্বকীয়তা, স্বীয় 
বৈশিষ্ট্য... সবকিছু আগের মতোই 
থাকবে । সনদের এ স্বীকৃতি কেবলমাত্র 
কওমি আলেমসমাজের খেদমতের 
পরিধিটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কওমি 
ছাত্রদের সামনে উচ্চশিক্ষার দুয়ার খুলে 
দিয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা 
প্রমাণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। 


সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে 
আরও বেশি মেশার, আরও বেশি কাজ 


সরকারের অর্জন অন্য সরকার কর্তৃক 
নষ্ট করার নজিরও আমাদের দেশে 


করার মাধ্যমে দাওয়াতের পথ সুগম 


রয়েছে। অতএব, আমরা কি তখন 


হয়েছে। সর্বোপরি সনদের স্বীকৃতি না 


সময়ের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে 


কার কারণে এতদিন যে-সব লোক 
প্রতিষ্ঠানে ইসলামের শ্বাশত পয়গাম 


দিবো, নাকি নিজ আদর্শ ও স্বকীয় 
মর্যাদায় অটল থাকবো, তা এখনই 


শিক্ষা পৌছানোর সুযোগ হয়নি; 
কৃতির কল্যাণে এখন সেখানেও 
দের পৌছানো সম্ভব হবে । তা হলে 


4৫ ৫ 41 


৫ 


সিদ্ধান্ত নিতে রাখতে হবে কওমি 
মাদরাসার মুরুবিব ও দায়িতৃশীলদের । 
যে যাই করুক, আমরা যদি আমাদের 


ওমি সনদের এ সরকারি স্বীকৃতি 
ওমিয়ানদের জন্য সোনায় সোহাগা 
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আমল, স্বীয় এতিহ্য, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, 
ইখলাস, জনসেবা তথা খেদমতে 


যোগ্যতা ও আমল তো আগ থেকেই 


খালক, দাওয়াত ও তাবলিগ, নিখাদ 


ছিল; অভাব বা অন্তরায় ছিল কেবল 


দেশপ্রেম.. সর্বোপরি কাজের মাধ্যমে 


সনদ ও ডিগ্রির। এখন সেই অভাব ও 
অন্তরায় দুরি ভূত হওয়ায় কাজ করতে 
আরও বেশি সুবিধা হলো তাদের । 


আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মানসিকতা 
বজায় রাখতে পারি, তা হলে সময়ের 
সকল চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবিলা 


পরিশেষে বলতে পারি, বাংলাদেশ 
একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ। 
এখানে নির্বাচন হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় 
এক সরকার যাবে, আরেক সরকার 
আসবে । সরকার পরিবর্তনের সাথে 
সাথে সরকারের অনেক পলিসিও 
পরিবর্তন হয় অনেক সময়। সেহেতু 
আগামীতে দেশের রাজনীতিতে হয়ত 
অনেক পরিবর্তন আসবে । ক্ষমতারও 
পালাবদল হবে। সরকারের 
আমলাতন্ত্রে রদবদল হবে। তখন এ 
স্বীকৃতি নিয়ে অনেকে অনেক ধরনের 
রাজনীতিও করতে চাইবেন। এক 


করতে সক্ষম হবো । ইনশা আল্লাহ । 
জনৈক উর্দু কবি চমৎকার বলেছেন, 


৮৮০175৫58৩1 
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(ওন কা যু কাম ওয়হ আহলে সিয়াসত 


অর্থাৎ “ওরা ওদের রাজনীতি করুক। 
তাতে আমাদের কী আসে যায়! 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আত্তান্তহীদ ৬ 


অক্টোবর'১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


১11) 


আসাদুল্লাহ গালিব 
সমকামিতা ও বিকৃত যৌনাচারের পাওয়া গেছে, যেখানে গনোরিয়া পেয়েছে, তা ৭৭টি দেশের তথ্য 
কারণে বিশ্বে গনোরিয়ার মতো ভয়াবহ পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব নয়। বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে 
যৌনরোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে উয়ি বলেন, সাধারণ গলাব্যথার জন্য ডর্লিউএইচও। 
পড়েছে। আক্রান্তদের শরীরে ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলেও থিওডোরা উয়ি বলেন, গনোরিয়া 
এন্টিবায়োটিক কোনও প্রকার কাজে তাতে নেইসেরিয়া প্রজাতির জীবাণু এতটাই ভয়াবহ যে, আপনি 
আসছে না। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন নতুন ত্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যতবার 


ডব্লিউএইচওর বরাতে বিবিসির এক 
প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। 

এ রোগের জীবাণু সাধারণত যৌনাঙ্গ, 
মলদ্বার বা গলার ভেতরে সংক্রমণ 
ঘটায়। এর মধ্যে গলার সংক্রমণই 
চিকিৎসকদের সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ 
হয়ে দাড়িয়েছে। 

ডব্লিউএইচওর বিশেষজ্ঞ থিওডোরা 
উঠি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সমকামী 
পুরুষদের মধ্যে গলবিলের ফ্যারিংক্স) 
সংক্রমণের মাধ্যমে গনোরিয়া জীবাণুর 
এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে ওঠছে। 
জাপানে সমকামিতার হার বেড়ে 
যাওয়ার পর সে দেশে জন্মহার কমে 


করতে পারে। 


বিকৃত যৌনাচারের কারণে গনোরিয়া 


এর চিকিৎসা করতে চাইবেন, 
ততবারই তা প্রতিরোধের ক্ষমতা 
অর্জন করবে । 


আরও কিছু তথ্য 


ব্যাকটেরিয়া নেইসেরিয়া গনোরিয়া) 
সুপার গনোরিয়া তৈরি করতে পারে। 


সুরক্ষা ছাড়া যৌন সংসর্গের মাধ্যমে 
নেইসেরিয়া গনোরিয়া সংক্রমিত হয়। 


বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিস্থিতি 


আক্রান্ত পুরুষদের মধ্যে প্রতি ১০ 


গনোরিয়ার নিরাময় অনেক বেশি কঠিন 
হয়ে তুলেছে; কিছু ক্ষেত্রে তা হয়ে 
“অসম্ভব” । 

প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় সাত কোটি ৮০ 


জনে একজন ও নারীদের তিন 
চতুর্থাংশ এবং পুরুষদের 
ক্ষেত্রে এ রোগের লক্ষণ সহজে শনাক্ত 
করাযায় না। 


লাখ মানুষ এসব রোগের সংক্রমণের 
শিকার হচ্ছেন, যা অনেকের ক্ষেত্রে 


যাচ্ছে, পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে 


সন্তান জন্মদানে অক্ষমতার কারণ হয়ে 
দাড়াচ্ছে। 


পড়েছে। 
বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, জাপান, 
ফ্রাস ও স্পেনে অন্তত তিনটি ঘটনা 


গনোরিয়ার ত্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী 
হয়ে ওঠার প্রবণতা কতটা ভয়াবহ রূপ 


লক্ষণ যখন প্রকাশিত হয়, তখন 
যৌনাঙ্গ থেকে হলুদ বা সবুজাভ পুঁজের 
মত বের হতে পারে, প্রস্রাবের সময় 
জালাপোড়া বা প্রপ্রাব বন্ধ হয়ে যেতে 
পারে। নারীদের ক্ষেত্রে যোনিপথ ও 
মুত্রনালিতে জ্বালা-পোড়া, পুঁজের মত 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


হলুদ স্রাব, তলপেটে ব্যথা ও খতুত্রাবে 
জটিলতা দেখা দিতে পারে। 


মেহেরবান এবং দুয়া কবুলে অধিক 
নিকটবর্তী । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


বিয়ের ব্যাপারে কাউকে দারিদ্কে ভয় 
পাওয়া উচিত নয়। কারণ, বিয়ের 


এ রোগ নিরাময় না হলে তা বন্ধ্যাতের 
কারণ হতে পারে। গর্ভাবস্থায় 
সংক্রমণের ক্ষেত্রে তা ছড়িয়ে পড়তে 
পারে শিশুর শরীরেও । 

তথ্যসূত্র: 
1,1171717//.110.0077/72175/720111- 
59526425 


ন্‌ ://171157590410715. 7114. 271/-01/ 
/1551123/710121107102./717711 


সমকামিতা নিয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 

ইসলামে সমকামিতা হারাম এবং এর 
শাস্তি ও কঠোর । আল্লাহ পূর্বেও এই 
জন্য অনেক জাতিকে শাস্তি দিয়েছেন। 
“এবং লুতকেও 


বলেছিল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ 
করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ 
করেনি । তোমরা তো কাম-তৃত্তির জন্য 
নারী বাদ দিয়ে পুরুষের নিকট গমন 
কর, তোমরা তো সীমালঙ্গনকারী 
সম্প্রদায় ।' আল-আ'রাফ: ৮০-৮১) 

রাসূল (সা.) আরও বলেন, “আল্লাহ 
তাআলা ওই ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দেবেন 
না, যে কোনো র সঙ্গে 
সমাকামিতায় লিপ্ত হয় অথবা কোন 
মহিলার পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস 
করে ।' (তিরমিযী, সহীহ আল-জামি) 


সমকামিতা থেকে মুক্তির উপায় 

অনেকের ধারণা, সমকামিতা এক 
ধরণের আকর্ষণ যা থেকে নিস্কৃতি 
পাওয়া সম্ভব নয়। এ ধরণের ধারণা 


বলুন, “হে আমার বান্দাগণ, যারা 
নিজদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, 
তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ 


কারণে আল্লাহ তার বান্দাদের 
অভাবমুক্ত করে দেবেন। ইরশাদ 
হয়েছে, “আর তোমরা তোমাদের 


হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ 
মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত 
[সূরা আল- 


কামিয়াবি নিয়ে আসে। আল্লাহর প্রতি 
বিশ্বাসই, আল্লাহর তাওফিকের পর, 
বান্দাকে হারাম কাজ থেকে বাচায়। 
নবী (সা.) কি বলেননি, “ব্যভিচারকারী 
যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন 
অবস্থায় থাকে না ।* /সহীহ বুখারী: ২৪৭৫ 
ও সহীহ ৫৭] 

তাই ঈমান যখন তোমার হৃদয়কে 
কর্ষিত করবে তোমার অন্তরাত্মা ও 
অনুভূতি ঈমান দিয়ে ভরে যাবে, তখন 
আর তুমি হারাম কাজ করতে সাহস 
পাবে না। আর মুমিন যদি একবার 
পড়ে যায় তাহলে সাথে সাথেই সে 
চৈতন্য ফিরে পায়। আল্লাহ তাআলা 
তার বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলেন, “নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন 
করেছে, যখন শয়তানের পক্ষ থেকে 
কোনো কুমন্ত্রণা তাদেরকে স্পর্শ করে 
তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। 
তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায় ।" [সূরা 
আল-আরাফ: ২০১] 


মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও 
সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও । 
তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ 
অনুগ্ধহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে 
দেবেন। আল্লাহ প্রাচ্র্যবান ও 
মহাজ্ঞানী ।” [সূরা আন-নূর: ৩২ 

রাসূলুল্লাহ (সা.) জানিয়েছেন যে, সৎ 
উদ্দেশে যে ব্যক্তি বিয়ে করল আল্লাহ 
তাকে সাহায্য করবেন। আবু হুরায়রা 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি তে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তি 
ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই 
জিহাদকারী, মূল্য পরিশোধ করার 
সদিচ্ছা আছে এমন মুকাতেব দাস, 
ইজ্জতের ডা রক্ষার 


রুনা 
ওয়াত তারহিব ।এহে (১৯১৭) 
হাসান বলেছেন 
টানে 
তাহলে আরেকটি সমাধান হল রোযা 
রাখা । তাহলে তুমি মাসে তিনদিন 
রোযা রাখার চিন্তা করছ না কেন? 
অথবা প্রতি সপ্তাহে সোম ও 
তবার? 
রোযায় তো অনেক সওয়াব রয়েছে। 
রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদীসে কুদসীতে 


উপযুক্ত সময়ে বিবাহ করা: ০ 


বলেন, “আদম সন্তানের প্রতিটি আমল 


(সা.) যে উপদেশ 


তার নিজের; তবে রোযা ব্যতীত। 


সম্পূর্ণ অমূলক । আসুন জেনে নিই 


দিয়েছেন তা পালন করার চেষ্টা করা। 


কীভাবে এ পাপাচার থেকে মুক্তি 
পাওয়া সম্ভব । 


তওবা করা: হদয় থেকে সত্যিকার 
অর্থে তওবা করতে হবে। আল্লাহর 
দিকে ফিরে যেতে হবে। বেশি বেশি 
দুআ করতে হবে এবং কায়মনোবাক্যে 
আকুতি করতে হবে আল্লাহ যেন 
তোমাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি যেন 
তোমাকে এই বিষয় থেকে 

পেতে সহায়তা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ 
আরাধ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 


যদি কেউ বালেগ হয় তাহলে বিয়ে 


করা কর্তব্য । প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
অজুহাত দীড় করানো ঠিক নয়। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে 


যুবসম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে 
করার ক্ষমতাসম্পন্ন সে যেন বিয়ে করে 
ফেলে। কেননা দৃষ্টিকে অধিক 
অবদমনকারী, যৌনাঙ্গকে অধিক 
হেফাজতকারী। আর যে তা পারবে 
না, সে যেন রোযা রাখে, এটা তার 
জন্য যৌন-উত্তেজনা দমনকারী । (সহীহ 
আল-বুখারী: ৫০৬৫ ও মুসলিম: ১৪০০) 


নিশ্চয় রোযা আমার এবং আমিই এর 
প্রতিদান দেব । (সহীহ আল-বুখারী: 
১৯০৪ ও সহীহ মুসলিম: ১১৫১) 
তাকওয়া সষ্টির উদ্দেশে আল্লাহ্‌ 
তাআলা রোযার বিধান দিয়েছেন মর্মে 
পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। 
তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা 
হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছে 
তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর । আশা 
করা যায় তোমরা তাকওয়া 
অবলম্বনকারী হবে ।" (সূরা আল বাকারা: 


১৮৩] 


অক্টোবর'১৮ -_____াালাল্লা্্ল্্ই আত্তান্তহীদ 
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রোযার মধ্যে প্রবৃত্তির টানে ছুটে যাওয়া 
থেকে যেমন রয়েছে সুরক্ষা, রয়েছে 
আল্লাহর কাছে বড় প্রতিদান মানুষের 
ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করা, ধৈর্য, সহনশীলতা, 
নাফসের খায়েস ও আনন্দদায়ক 
বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দীক্ষাও 
রয়েছে রোযায়। তাই রোযা রাখার 
ব্যাপার মনস্থির করো । আশা করা যায় 
আল্লাহ তোমার বোঝা হালকা 
করবেন। 


অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা: হারাম 
জিনিসে দৃষ্টি দেয়া থেকে নিজেকে 
সংবরণ করার ক্ষেত্রে কখনো অলসতা 


সবাই আল্লাহর আশয় চাই । আল্লাহ 
তাআলা বলে, “মুমিন পুরুষদের বলে 
দিন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত 
রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের 
হিফাযত করবে । এটাই তাদের জন্য 
অধিক পবিভ্র। নিশ্চয় তারা যা করে 
সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত ।' 
[সূরা আন-নুর: ৩০] 
একাকীতে না থাকা: কখনও একাকী 
নিভৃতে থাকা উচিত নয়। কেননা 
একাকীতৃ যৌনবিষয়ে চিন্তা করা কারণ 
হতে পারে। এজন্য যুবকদের কুরআন 
তেলাওয়াত, গবেষণা, বিভিন্ন 
সামাজিক ও জনহিতৈষী কাজে সময় 
কর্তব্য। 
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ: ফাসেক ও অসত্প্রবণ 
ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করা একজন 
মুমিনের একান্ত কর্তব্য। যারা 
যৌনউত্তেজক কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত, 
গুনাহকে যারা তুচ্ছভাবে পেশ করে 
এবং সেটাকে কর্মে পরিণত করতে 
নির্ভয়। ওদেরকে ছেড়ে সঘলোকদের 
সঙ্গ নিতে হবে। 
রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, “মানুষ তার 
বন্ধুর দীনের উপর থাকে, অতঃপর 
্ সাথে বন্ধু করছ তা বিবেচনা 
করে নাও |” !সুনানে তিরমিযী: ২৩৭৮ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৯ 
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সমক্াঠামতাকে শাতযোগা অপরাধ 
বর্ণনা করা ভারতীয় দবিধির 

9 ধারা বাতি র 
প্রধান 


বিগরপতি দীপক মিশ্রের নেতৃতে পাঁচ 
বিচারপতির বেধ এই * আদেশ 
দিয়েছেন । বিটিশ জমানার এই 
ব্তিকিত আইনটির সুবাদে 'অপ্রাকৃতিক 
যৌনতা'র অপরাধে ভারতে কোনও 
ব্যক্তির ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে 


হিন্দু ধর্মে সমকামিতার 
শাস্তি কী! 


শুভ্র ভাই 


কারণেই সমূলে ধ্বংস করে 
দিয়েছিলেন যে, তারা সমকামী ছিল। 


অর্ধনারীশ্বর বলে একজন দেবতার 
পুজা করা করা হয়। 


যারা সমকামী তা সে ধর্মেই হোক 
তারা এটুকু জানেন সমকামিতার শাস্তি 


তবে সমকামিতাকে কি হিন্দু সমাজ 
গ্রহণ করেছে? স্বীকৃতি দিয়েছে। না। 


সম্পর্কে ইসলাম বরাবরই সোচ্চার । 
পবিত্র আল কোরআনের ১৪ জায়গায় 


হিন্দুদের ফিকাহ বা আইনশান্ত্ব বলা 
যায় মনুস্ৃতিকে | | এই গ্রন্থে হিন্দুদের 


সমকামিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
কিন্তু পৃথিবীতে সমকামীদের কি শাস্তি 
হওয়া উচিত এই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ 


জীবনাচারণের বিভিন্ন বিধান প্রদান 
করা হয়েছে। এই গ্রন্থের কয়েকটি 
স্থানে সমকামিতার শাস্তি উল্লেখ করা 


পারতো । ১৮৬১ সালের জারি করা 
ধারাটি ২০০৯ সালে সমকামিতা 
অপরাধ নয় বলে রায় দিয়েছিল 
দিলির হাইকোর্ট। তবে তার বিরুদ্ধে 
85185 15 সালে ওই 
আইনটি বহাল করেছিলেন সুষ্রিম 
কোর্টের একটি বেঞ্। নিজেদের সেই 
টা বাতিল করে দিল সুধিম 
সমকামিতা কি? উইকিপিডিয়ার মতে 
ব্যক্তির প্রতি প্নেহ বা প্রণয়ঘটিত এক 
ধরণের যৌন প্রবণতা । এ প্রবণতা কি 
ব্যধি না সুস্থ মানসিকাতর যৌন 
আকাক্ষা? বিষয়টি বিতর্কের। তবে 


বিধান দেওয়া হয়নি। তবে অধিকাংশ 


হয়েছে যদিও তা রজমের মত গুরুতর 


ধর্মবিশারদের মতে সমকামিতার শাস্তি 


নয়। পৃথিবীতে এখনও ৪৪ টি দেশে 


রজম বা পাথর নক্ষেপ করে হত্যা 


সমকামিতার শাস্তি হিসেবে জেলদন্ডের 


করা। খিস্টান ধর্মেও সমকামিতাকে 


বিধান বলবৎ আছে। সৌদি, আরব, 


নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আব্রাহামিক 
রিলিজন বা ইবরাহিমীয় ধর্মমত 


মিশরসহ অনেকে দেশে সমকামিতার 
শাস্তি মৃত্যুদণ্ড । একদিন ইতালিতেও 


গুলোতে সমকামিতার বিপক্ষে এত 


সমকামিতার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড 


প্রবল মত কেন এসেছে সে বিষয়ে 


দেওয়া হতো । 


আমার নিজস্ব একটি ধারণা আছে তবে 


হিন্দুধর্মে দেবদেবীদের মাঝে সমকামি 


তথ্যসূত্র দিয়ে সেটা প্রমাণ করতে 


বৈশিষ্টের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন 


পারবো না। এটা আমার একান্তই 


দেবতা চন্দ্রের সৌন্দর্যে অনেক 


নিজস্ব ধারণা । তবে আজকে 


দেবতার মুগ্ধ হওয়ার উল্লেখ আছে। 


আলোচনা করবো হিন্দুধর্মে 
সমকামিদের কি বিধান রাখা হয়েছে। 


দেবদেবীদের বাইরে ভাগীরথের 
জন্মবৃতান্তে একটি থ্রিসাম গল্পে আছে। 


সমকামিতা যে কোনো ধর্মেই নিষিদ্ধ । 
ধর্মে কোনো কিছু নিষিদ্ধের একটি 
কারণ হচ্ছে তা সমাজের জন্য 


এতদিন আমার ধারণা ছিলো হিন্দু ধর্মে 


সন্তানহীন অবস্থায় অযোধ্যার রাজা 


প্রত্যক্ষভাবে সমকামিতার বিপক্ষে কিছু দি 
বলা হয়নি। বন্ধু কাম ছোট ভাই রাজা 


ক্ষতিকর। ধর্ম কোনো ক্ষতিকর 
বিষয়কে সমাজের জন্য অনুমতি দেয় 


দিলীপ মারা যান। থাকে তার দুই 
বিধবা স্ত্রী। এই সুর্যবংশে বিষ্ুর 


বাবুর সহায়তায় বেশ কিছু তথ্য 


অবতার হয়ে আসার কথা । কিন্ত বংশ 


যোগাড় করতে সমর্থ হলাম। 


না। পশ্চিমা বিশ্বে সমকামিতার বৈধতা 
নিয়ে আন্দোলন চললেও এবার তা 


হিন্দুশাস্ত্রে তৃতীয় প্রকৃতি উল্লেখ পাওয়া 


নির্মূল হলে সেটা কিভাবে সম্ভব! তখন 
ব্রহ্মা এর প্রতিকার করার জন্য শিবকে 


যায়। এটা কি পুরুষের মাঝে নারী 


পাঠালেন। শিব এসে দু'বিধবাকে বর 


শুরু হয়েছে বাংলাদেশেও । ইসলামে 


সত্তার উপস্থিতি অথবা তৃতীয় লিঙ্গের 


দিলেন যে তাদের একজনের গর্ভে পুত্র 


সমকামিতাকে ব্যভিচারের চেয়েও 


ব্যক্তিদের উল্লেখ করা হয়েছে আমি 


সন্তান জন্মাবে। প্রমাণের জন্য পড়ন 


ভয়ঙ্কর ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ 
তাআলা হযরত লুত (আ.)-এর 
কালের লোকদের শুধুমাত্র এই 


নিশ্চিত নই। প্রাটীন হিন্দু সমাজের 


বাংলা তত রামায়ণের 


কোন কোন অংশ এই তৃতীয় প্রকৃতির 


আদিকাঞ্ডের “গঙ্গার জন্ম-বিবরণ ও 


পুজার উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতে 


ভগীরথের জন্ম” নামক পর্ব। 


অক্টোবর'১৮ ____________''্্্ু। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ৩৬৯ 


বয়স্কা নারীর মস্তক মুগ্তন করে দুটি 


প্রবৃত্ত হলে তাদেরকে জাতিচ্ুত 


এবং ৩৭০ নম্বর ছত্রে দুজন নারীর 

মধ্যে সমকামিতা সংঘটিত হলে কি 

শাস্তি হবে তার উল্লেখ আছে। 

৬ যদি দু'কুমারীর মধ্যে সমকামিতার 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে তাদের 
শাস্তি ছিলো দু'শত মুদ্রা জরিমানা 
এবং দশটি বেত্রাঘাত। (7/9%% 
1717111 01701)97-6, ৮০752 369.) 

* যদি কোন বয়ক্কা নারী অপেক্ষাকৃত 
কম বয়সী নারীর (কুমারীর)সঙ্গে 
দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে,তাহলে 


আঙুল কেটে গাধার পিঠে চড়িয়ে 
ঘোরানো হবে। (74474577777 
071017127"6, ০752 370.) 

তবে নাঁটুবাবুরা কি ছাড়া পেয়ে 
গেলো? তারা কি ইচ্ছে মত 


করা হবে এবং জামা পরে তাকে 
জলে ডুব দিতে হবে। (749/% 
57717711 0701715711, 772756 175.) 
কি রে অস্টিন গত পুজোয় কেনা নতুন 
জামাটা পরে জলে ডুব দিতে রাজি 


পুরুষগমন করে বেড়াতে পারবে। 


আছিস তো! দিতেই কিন্তু হবে। 


জি না। তাদের জন্য কিঞ্চিত বিধান 
রাখা হয়েছে। কি সেটা? আসুন 


রোমান সমাজে দাসদের মানুষ 
হিসেবে গণ্য করা হতো না। তাদেরকে 


আবার মনুস্মতি খুলি। ১১ নম্বর 
অধ্যায়ের ১৭৫ নম্বর ছত্র। 


৪ দু'জন পুরুষ অপ্রাকৃতিক কার্যে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
৬ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 
প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 
৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঞ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


ঞসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


€গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


৯1950711960] হহা। 9707020--- 


0080107 


17019, 7১810151917, 
81700181 ব৩2থ 


7২০5905 
1101570 


00761211995 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গগ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


19১4৯ 04৮, থানা, 
01091 191, 90, 
[তাএ৪11, /10901918], 
900. 45181] ০0110105- 


1151700 51100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


1010092 & 4১01020 000111103, 1152200 1151600 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


01) 41001108 10.2550 101900 


টাকা । 


/১0508118. 1101800 1101160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততম্ুহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 


১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো । তুমি 
যদি অন্য কারো দাসকে ধর্ষণ করো 
তবে সে রোমান আইনে তোমার 
বিরুদ্ধে সম্পত্তিহানির. অভিযোগ 
আনতে পারতো । ভারতীয় সনাতন 
হিন্দু ধর্মও পুরুষকে সব কিছুর জন্যে 
উধ্ব্বে নিয়ে গেছে। স্ত্রী মারা গেলে 
স্বামী টোপর পরে কুমারী মেয়ে বিয়ে 
করতে চলতো। না মরলে রাড়ি 
রাখতো । অন্যদিকে স্বামী মারা গেলে 
সদ্যবিধবা নারীকে বৈধব্যের জ্বালা 
থেকে মুক্তি পেতে স্বামীর সঙ্গে একই 
চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো। 
তথ্যসূত্র চাইলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 
পূর্ব পশ্চিম প্রথম খণ্ড পড়ে দেখতে 
পারেন। ধর্মের জন্য মানুষ নয়, 
মানুষের জন্যই ধর্ম 


একটা বন্ধু চাই 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 
মনের সাথে মন মিলিয়ে 
একটা বন্ধু চাই, 

সৎ হৃদয়ের মানুষ হবে 

যার তুলনা নাই। 


পাড়ি দিতে চাই, 
ভালোবাসা থাকবে অটল 
কোনো কমতি নাই । 


সুখে-দুখে থাকবে পাশে 
এমন বন্ধু চাই, 

স্বার্থ ছাড়া এমন বন্ধু 
বলো কোথায় পাই? 


স।ম।কা।লী।ন 


ব্লাসফেমি আইন বা এই পরিভাষাটি 


তারেকুল ইসলাম 


প্রয়োজন নেই। কারণ বাংলাদেশ 


মুসলমানদের ব্যবহার করা একদম 
উচিত নয়। কারণ, এই পরিভাষাটির 


পেনাল কোড বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির 


কটুক্তিকারীদের বিচার চেয়ে 
এসেছেন। যদি রাষ্ট্র তাদের দাবিকে 


২৯৫ থেকে ২৯৮ পর্যন্ত ধারাগুলোতে 


সাথে ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতার 
ন্যুনতম সম্পর্ক নেই। বরং ইউরোপীয় 
খিস্টান ধর্মসভ্যতার গর্ভে এই 


ধর্মাবমাননা সংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তির 


গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যমান ফৌজদারি আইন 
যথাসময়ে কালপ্রিটদের 


কথা পরিষ্কারভাবে বিবৃত আছে। এই 
দুই ধারা মোতাবেক ধর্মাবমাননা কিংবা 


মু ঃ 
বিচার করার উদ্যোগ নিতো, তাহলে 
সংক্ষুব্ধ গোষ্ঠী কর্তৃক আইন নিজের 


পরিভাষা ও আইনের জন্ম। মূলত 
ক্যাথলিক ক্যানন ল'-এর একটি অংশ 
হচ্ছে এই ব্লাসফেমি আইন। এটি 


ধর্মানুভৃতিতে আঘাত দেওয়ার অপরাধ 
প্রমাণিত হলে অর্থদণ্ডসহ সর্বোচ্চ দুই 


হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা রোধ করা 
যেতো । কিন্ত এখন 


বছরের কারাদপ্ডের কথা উল্লেখ আছে। 


মধ্যযুগে ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চের 


ইসলামাবমাননাকারী বা 


তাই, আলাদাভাবে “ব্লাসফেমি আইন' 


যাজক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক 
“এক্লিসিয়াসটিকাল জুরিসডিকশান' 
হিসেবে চর্চিত হতো । 


করার পরিবর্তে বরং পেনাল কোডের 
এই ধারাগুলোর সময়োপযোগী সংস্কার 


আততায়ীদের হাতে খুন হলে বর্ণবাদী 
মিডিয়া ইসলামপন্থিদের ওপর এর দায় 
চাপাতে প্রপাগান্তা চালায়, যা 


করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালে 


প্রকারান্তরে প্রকৃত খুনিদের আড়ালে 


সুতরাং, মুসলমানদের জন্য “ব্রাসফেমি' 
পরিভাষাটির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করে আলেম-ওলামার পক্ষ থেকে 


ধর্মাবমাননার তীব্রতা বিবেচনায় শাস্তির 
পরিমাণ বাড়িয়ে আইনটিকে আরো 
কঠোর করা জরুরি, যাতে করে 


রাখার সুযোগ তৈরি করে। 
যাই হোক, “ব্রাসফেমি* হচ্ছে একটি 
ইউরোপীয়ান খ্রিস্টান পরিভাষা । এর 


একটা ফতোয়া আসা জরুরি 
ইসলামের অবমাননা বোঝাতে 
“্রাসফেমি'র বিকল্পস্বরূপ ইসলামী 
পরিভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে 


আইনটি বেইলেবল বা জামিনযোগ্য না 
হয়। এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম 
আওয়াজ তুলতে পারেন। এই 


ভাবার্থ ধর্মাবমাননা বা ঈশ্বরাবমাননা 
হলেও এটি প্রধানত খিস্টধর্মের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । কিন্তু পরবর্তীতে 


আইনের যথাযথ প্রয়োগের দাবি 


তৌহিদি জনতার কাছে এ বিষয়গুলো 


তোলাও জরুরি যেন ভবিষ্যতে ধর্মীয় 


পাকিস্তানসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ 
রোধে আইন করার 


পরিষ্কার করা একটি অপরিহার্য ঈমানি 
দায়িতও বটে। বাংলায় আমরা 


অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার উপর্ূপরি 
প্রমাণ থাকা সর্টেও ইসলামবিদ্বেষী 


জন্য খিস্টান “ব্লাসফেমি' পরিভাষাটি 
গ্রহণ করেছে। এটা মুসলিম উম্মাহ'র 


“ইসলামাবমাননা/ধর্মীবমাননা' বলতে 


কটুক্তিকারী নাস্তিক আসাদ নূরের মতো 


পারি। ইংরেজিতে “ডিফেমেশন ক্রাইম 
ও ডিফেমেশন ল' বলা যেতে পারে 


জন্য লঙ্জাজনক। কারণ, আমরা 


আর কেউ বিনাবিচারেষ মুক্তি বা 
জামিন না পায়। 


কিন্ত কোনোভাবেই খিস্টান “ব্লাসফেমি' 


দেশের ওলামায়ে কেরাম কখনোই 


দিনরাত ইহুদি-নাসারাদের চৌদ্দ গোষ্ঠী 
উদ্ধার করলেও অনেকক্ষেত্রে ঠিকই 
ওদের মডেল অনুসরণ করি। অথচ 


পরিভাষাটি উচ্চারণ করা মুসলমানদের 
জন্য যৌক্তিক হবে না। 


আইন নিজের হাতে তুলে নিতে 
প্ররোচনা দেন না। তারা কোনোপ্রকার 


এমনকি “ব্াসফেমি আইন' চাওয়ার 


মুসলমানদের উচিত খিস্টান 
ইউরোপকে অনুকরণের ওপনিবেশিক 


বিচারবহির্ভত হত্যাকাণ্ড সমর্থন 


দাবি করাটা কৌশলগত কারণেও ভুল। 


করেন না। বরং তারা সবসময়ই 


আমাদের দেশে আলাদা করে 
ব্লাসফেমি আইন করার কোনো 


আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে 


গোলামি মানসিকতা পরিহার করা । 
পাকিস্তানে এই ব্লীসফেমি আইনের 
রাজনৈতিক অপব্যবহারের 


ইসলামাবমাননাকারী ও রাসূলের নামে 


বিশেষত মুসলিম দেশগুলোতে 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ১ 
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আইনটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। 


মুক্তচিন্তা, মুক্তমনা ও নাস্তিকতার চর্চা 


যেভাবে ইউরোপে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল 


করতে চায়, তারা এসবের দোহাই 


গির্জার পাদ্ীদের অপব্যবহারের 
কারণে । 

আজকের মডার্ন ইউরোপে ব্লাসফেমি 
আইনকে “ডেড লেটার' হিসেবে গণ্য 
করা হয়। ইউরোপের বেশ কিছু রাষ্ট্রে 


দিয়ে গায়ে পড়ে ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে হেইট স্পিচ বা 


আইনটিকে সাংবিধানিকভাবে সমন্বয় 
করে আরো উন্নত করেছে। 

সুতরাং, এদেশে যারা আদর্শ নাস্তিক 
কিন্ত অন্যের ধর্ম ও ধর্মীয় অনুভূতির 


ঘৃণামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে অন্যের 
ধর্মানভৃতিতে আঘাত দেওয়া 
মানবতাবিরোধী অপরাধের শামিল! 


এই আইনটি এখনো কাগজে-কলমে 
থাকলেও এর প্রয়োগ তেমন নর 
হয়না। কারণ মডার্নিজম 
সেকুলারিজমের প্রভাবে তার 
খ্রিস্টানরা এখন নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধ 
থেকে প্রায় বিচ্ছিনন। ফলে তাদের 
জীবনযাপনে ধর্মীয় অনুভূতি এতই 
দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, খরস্টধর্ম বা 
যীশুর অবমাননা করলেও সেটাকে 
তারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবে 
সহ্য করতে পারে। 

কিন্তু বিপরীতে মুসলমানরা অত্যন্ত 
ধর্মপ্রাণ জাতি । আল্লাহ, ইসলাম ও 
রাসুল (সা.)-এর অবমাননা তারা 
বরদাশত করে না। কারণ এটাও 
তাদের ঈমানআমান হেফাজতের 
একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ । ইসলাম ও 


অশালীন ভাষায় কটুক্তি করাকে 
মুসলমানরা জঘন্য সভ্যতাবিরোধী ও 
পতনের মিছিলে নেনে 
এছাড়া, ধর্মাবমাননাকে “মানবাধিকার 
লঙ্ঘন' হিসেবে অভিহিত করে 
জাতিসংঘে রেজুল্যুশনও পাস 
হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, বেশ কয়েক 
বছর ধরে আমাদের দেশে নাস্তিকতা, 
3 ও রি নামে ইসলাম ও 
বিরুদ্ধে 


তাবে দি ও 


মে 

রাসূল সা.-এর নামে বহুবার অশ্লীল 
ভাষায় কটুক্তি করা হয়েছে। ফলে 
এদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি 
তীব্রভাবে আঘাত পেয়েছে, যা সুস্পষ্ট 
মানবাধিকার লঙ্ঘন জাতিসংঘের 
রেজুল্যুশন অনুসারে । সুতরাং যারা 


অক্টোবর'১৮ 


বিটেনের কয়েকটি আইনে হেইট 
স্পিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
ব্রিটেনের পাবলিক অর্ডার আইন- 
১৯৮৬, রেসিয়াল ত্যান্ড রিলিজিয়াস 
হেটরেড ত্যাক্ট-২০০৬ এবং ক্রিমিনাল 
জাস্টিস ত্যান্ড ইমিগ্রেশন ত্যাক্ট-২০০৮ 
অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির বর্ণ, জাতি, 
অক্ষমতা, জাতীয়তা (নাগরিকতৃসহ), 
নৃতান্তিক অথবা জাতিগত ব্যুৎপত্তি, 
ধর্ম, অথবা লিঙ্গকে উদ্দেশ্য করে 
প্রকাশিত যেকোনো ঘৃণামূলক উক্তিই 
নিষিদ্ধ (/97717707) | 
বিশেষত, বিটেনের পাবলিক অর্ডার 
আযাক্ট ১৯৮৬-এর ২৯ (খ) ধারা 
অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা 
ধর্মকে উদ্দেশ্য করে বিদ্বেষপ্রসূত ও 
উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়াকে অফেন্স 
বা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। 
এছাড়া আমেরিকার সুশ্বীম কোর্টও 
মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা 
আরোপ করে রেখেছে । আমেরিকার 
ইলিনোইস রাজ্যে “হেইট স্পিচে"র 
বিরুদ্ধে একটা আইন আছে। 
আইনটির মূল মর্ম হলো: 44717171915 
12777121772 71112241119 
17469115107 25/11011 271) /7117715 
07 17101476  190717407712 16 
17197017717 ০7777171411), 
14710110576), 07" 12010 01777142০01 
01955 01 0172279০071) 7909, 
69197, 0768 07 79112197 * 745 
০97151717/1107101. 

অর্থাৎ এককথায়: কোনো বর্ণ, জাতি 
বা ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে 
অবমাননামূলক লেখালেখি/ছবি প্রদর্শন 
করাকে বেআইনি বলে আখ্যা দিয়েছে 
এই ইলিনোইস আইনটি । পরবর্তীতে 
আমেরিকার সুশ্রীম কোর্ট এই 


প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাদেরও উচিত হেইট 
স্পিচের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা ও 
প্রতিবাদ করা। 
সমালোচনা ও অবমাননা-এ দুটোর 
মধ্যে মৌলিক তফাত আছে। একটা 
গ্রান্টেড, কিন্তু পরেরটা অবশ্যই 
সববিচারে দপ্তনীয়া অপরাধ । 
সমালোচনাকে স্বাগত জানানো যায়, 
কিন্তু কটুক্তি, অবমাননা, গালাগালি ও 


বোধবিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতিতে 
আঘাত করার নাম বাকস্বাধীনতা 


কিংবা মুক্তচিন্তা হতে পারে না। 


নির্বিশেষে আমাদের দেশের বিবেকবান 
সবারই এক্যবদ্ধভাবে আওয়াজ তোলা 
উচিত। অন্যথায়, আজকে পবিত্র 
কুরআনের অবমাননা কিংবা রাসুলের 
নামে কটুক্তি করা হয়েছে, কিন্ত কাল 
বা পরশু হয়ত বেদ, গিতা, ত্রিপিটক বা 
বাইবেলের অবমাননা করতেও কোনো 
ঘৃণাজীবী নাস্তিক দ্বিধাবোধ করবে না। 


লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলাম লেখক 


তখন তোমার মন হারালো 
স্বপ্ন কারো তোমার চোখে । 


আমার এপাশ ছন্নছাড়া 
খরার নদী, বন-বনানী 
তোমার সেথায় বিলাস জীবন 
সুখের বাজে ঝনঝনানি 


আত্তার্তহীদ ১৩ 
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বুদৃষ্টি সব অনিষ্টের মূল 


হযরত মাওলানা পীর জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী (দা. বা.) 
অনুবাদ: মাও. উমায়ের কোব্বাদী নকশবন্দী 


পরনারীর প্রতি _ কামনার দৃষ্টিতে 


“চল, একপলক দেখে আসি সভা 


তাকানো সকল অনিষ্টের মূল। শয়তান 


পরনারীর চেহারাকে খুব নয়নলোভন 
পদ্ধতিতে উপস্থাপন করে। দূর থেকে 
সব জিনিস ভালোই দেখায়। এজন্যই 
প্রবাদ আছে, দূরের ঢোল শ্রুতিমধুর 
হয়। কুদৃষ্টির ফলে মানবহৃদয়ে পাপের 
বীজ তৈরি হয়। সুযোগ পেলেই তা 
ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে ওঠে । কাবিল 
হাবিলের স্ত্রীর রূপ-যৌবনের প্রতি 
কুদৃষ্টি দিয়েছিল। পরিণামে তার কীধে 
এমনই ভূত চড়ে বসেছিল, আপন 
ভাইকে হত্যা করতেও তার কলিজা 
কাপেনি। পবিত্র কুরআনে তার এহেন 
কর্মকাণ্ডের আলোচনা এসেছে । গুনাহর 
ভিত্তি রচনা করার কারণে কেয়ামত 
পর্যন্ত ঘটিতব্য সকল হত্যার বোঝা 
তার ঘাড়েও চাপানো হবো । 

বোঝা গেল, প্রথমদৃষ্টির ব্যাপারে তো 
ছাড় আছে। কিন্তু দ্বিতীয়বারের ক্ষেত্রে 
এই ছাড়টা আর থাকবে না। 


ই 


4 :/0914-541 804০ 


এজন্য এটাই শ্রেয় যে, প্রথমদৃষ্টির 
হেফাজত করবে । আশঙ্কার ভেতরে 
পড়ে যাওয়া সচেতন লোকদের স্বভাব 


শেরে 


(26)9-249 5 ছি ৮6১১৮) 
(56942130195) 9409 558 
৬% ৩12030০0997 42210 ০৯ 

।24345 58 41655 এ 
“দুই চোখের ব্যভিচার হল হারাম দৃষ্টি 
দেয়া, দুই কানের ব্যভিচার হল 
পরনারীর কণ্ঠস্বর শোনা, যবানের 
ব্যভিচার হল অশোভন উক্তি, হাতের 
পায়ের ব্যভিচার হল গ্তনাহর কাজের 
দিকে পা বাড়ান, অন্তরের ব্যভিচার হল 


কামনা-বাসনা আর গ্রপ্তাঙ্গ তা সত্য 
অথবা মিথ্যায় পরিণত করে ।” (মিশকাত 
শরীফ, ১/৩২) 

ইমাম গাযালী (রেহ.) বলেন, “দৃষ্টি 
অন্তরে খটকা তৈরি করে। খটকাটা 
কল্পনায় রূপ কল্পনা 
জৈবিকতাড়নাকে উসকে দেয়। আর 
জৈবিকতাড়না ইচ্ছার জন্ম দেয়। 
সুতরাং বোঝা গেল পরনারীকে দেখার 
পরেই ব্যভিচারের ইচ্ছা জাগে । না 
দেখলে ইচ্ছাও জাগবে না। প্রতীয়মান 
বুদৃষ্টি। প্রবাদ আছে, পৃথিবীর সবচেয়ে 
দীর্ঘতম সফর এক পা ওঠালেই শুরু 
হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কুদৃষ্টির 
মাধ্যমে শুরু হয় ব্যভিচারের সফর। 
ঈমানদারের কর্তব্য হল সিঁড়ির প্রথম 
ধাপে পা ফেলা থেকে বিরত থাকা । 


কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার 
মুসনাদে আহমদে এসেছে, নবীজী 
(সা.) বলেছেন, 
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21৬৩: ০৮৫ করে 


অন্তরে রয়েই যায়। এই সমুদ্রে 


কোন্‌ দৃষ্টিতে কার দিকে তাকাচ্ছে- 


সারাজীবন সাতার কেটেও তীরের 


এটা তো আল্লাহই ভালো জানেন। বৃদ্ধ 


নাগাল পাবে না। কারণ এই সমুদ্র 
কুল-কিনারাবিহীন। 
বুদৃষ্টি ক্ষতকে গভীর করে 


সৌন্দর্যের দিকে তাকাল, এরপর সে 


কুদৃষ্টির তীর বিধে গেলে অন্তরের 


তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল, আল্লাহ তাআলা 


জ্বালা শুধু বাড়তেই থাকে। কুদৃষ্টির 


তার অন্তরে ইবাদতের এমন স্বাদ দান 


বৃদ্ধির পাশাপাশি হৃদয়ের এ ক্ষত 


করবেন, যা সে অনুভব করবে ।' 
(মসনদে আহমদ, ৩৬/৬১০, হাদীস: 
২২২৭৮) 


তাবারানী শরীফে পরনারী থেকে দৃষ্টি 
ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, 
০4 ভিএ১৪৪৬৭ 
.(49 ০১ 
“যে আমার ভয়ে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে 
নেবে, আমি অন্তরে এমন ঈমান সৃষ্টি 
করব, যাতে সে তার স্বাদ পাবে।' 
(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২৩৭) 
কত উ বেচাকেনা । কুদৃষ্টির 
সাময়িক ও তুচ্ছ স্বাদ ছেড়ে দিলে 
ঈমানের স্থায়ী মিষ্টতা ভাগ্যে জুটে। 
প্রতীয়মান হল, মহান আল্লাহ এমন 
ব্যক্তির বুকে প্রশান্তি দান করেন । এটা 
নিয়মের কথাও যে, আমলের প্রতিদান 
অনুরূপ বস্ত দ্বারা দেয়া হয়। সুতরাং 
পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ক্ষণিকের 
মজা ছেড়ে দিলে, এর বিনিময়ে আল্লাহ 
ঈমানের স্বাদ দান করবেন। 
কুদৃষ্টি দ্বারা কখনও তুষ্ট হওয়া যায় না 


আরো গভীর হতে থাকে । হাফেজ 
ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, দৃষ্টির 
তীরে প্রথমে বিদ্ধ হয় নিক্ষেপকারী 
নিজেই । কারণ হল, দৃষ্টি নিক্ষেপকারী 
অপরপক্ষের দৃষ্টিবিনিময়কে নিজের 
ক্ষতের ওষুধ বলে মনে করে। অথচ 
তা ক্ষতকে আরো গভীর করে । (আল- 
জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ৪১৭) 
০2০46-০$৪-% 
০৫০৮১ 4%৮%4৭ 
“লোকেরা চলে কাটা এড়িয়ে আর 
আমি/ফুলের আঘাতে আহত ।” 
হাফিয ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 
15 এ এল ০ (পু 
| 
“চোখ বুজে নেওয়া কঠিন নয়, তবে 


চোখ খোলা রাখার পরবর্তী কষ্টে 
ধৈর্যধারণ করা কঠিন ।” (প্রাক) 


এ থেকে বুড়োরাও নিরাপদ নয় 
ব্যভিচার থেকে অনেকেই বেঁচে 


হযরত থানভী (রহ.) বলেন, কুদৃষ্টি 


থাকতে পারে । কারণ, এটি করার জন্য 


যতই দাও, এমন কি হাজার হাজার 


আয়োজন লাগে। প্রথমত সঙ্গীর সম্মতি 


নারী-পুরুষ চোখের সামনে ঘোরালেও, 


ঘন্টার পর ঘণ্টা দিলেও 
পরিতৃপ্ততার নাগাল পাওয়া যাবে না। 


লাগে। দ্বিতীয়ত উপযুক্ত স্থান ও 
সুযোগের দরকার হয়। তৃতীয়ত 
মানুষের সামনে ধরা খেলে লাঞ্কিত 


কুদৃষ্টি এমন পিপাসার নাম যা নিবারণ 
হয় না। পানিখেকো রোগীর মত। 
পানি যতই পান করুক, এমন কি পেট 
ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা হলেও যেন 
পিপাসা মিটে না। 

সৌন্দর্য আপেক্ষিক বিষয় । 


হতে হয়, তাই নির্জনতারও প্রয়োজন 
হয়। এজন্য ভদ্র ও সম্মানিতলোকেরা 
এতে কম জড়ায়। পেশাদারনারীর 
সাথে ব্যভিচার করতে হলে টাকা- 
পয়সা পানির মত ঢালতে হয় । তাছাড়া 
এইডস সিফিলিস টাইপের যৌন 


আল্লাহতাআলা একজনের চাইতে 


রোগের ভয় তো আছেই। পক্ষান্তরে 


আরেকজনকে বেশি সৌন্দর্য দান 


কুদৃষ্টির গুনাহ করতে হলে এত কিছুর 


করেছেন। যত সুন্দরী নারীই দেখুক না 
কেন, আরেকজনকে দেখার পিপাসা 


দরকার হয় না। এতে মানসম্মান 
যাওয়ার ভয় থাকে না। কারণ, কে 


লোকটি যে কি-না যৌনক্ষমতা হারিয়ে 
ফেলেছে, সেও খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে 
পারে । বরং অনেক সময় সে গুনাহ না 
করতে পারার আফসোসেও কুরে কুরে 
জ্বলতে পারে । কবির ভাষায়: 
4050 265-5855475018 
4৮%০৮৮৪৭6।2+৮% 
বার্ধক্যের তেজ বেশি হয়, 
(যেমন) নিস্তব্ধ ভোরে প্রদীপ জলে 
ওঠে ।? 
অনেকে দেহের দিক থেকে বৃদ্ধ হলেও 
অন্তরের দিক থেকে সতেজ থাকে । 
এরা যৌবনের স্মতি সবসময় নিজেদের 
মাঝে খুঁজে ফিরে । কবির ভাষায়: 


(6 ৬ 0 ০ ৫ 


৫/০৫৫-6+৮ ০৮ 
'যৌবনস্মতিতে চলে গেল গোটা 
বার্ধক্য, 
কী সে রাত ছিল যে, এককাহিনীতেই 
শেষ হয়ে গেল।” 


অনেকের এক পা চলে যায় কবরে, 
কোমরটা সোজা রাখতে পারে না, 
তবুও খুঁজে বেড়ায় হারিয়ে যাওয়া 
যৌবনকে । কবির ভাষায়: 
০610018০2৬৮ 
টিতে 
“বৃদ্ধবেলায় যৌবনের উদ্দামতা, 
আহ! কোন্‌ সময় কী যে মনে পড়ে 
গেল।” 
তামাশার আরেকটি দিক হল, অনেক 
মানুষ' মনে করে পর্দা করে না, ফলে 
বুড়োমানুষটি কুদৃষ্টির গুনাহ সহজেই 
করে নিতে পারে। র 
চুল সাদা করে ফেলে, কিন্তু অন্তর 
থাকে কলুষিত । বিচারদিবসে সময়ের 
ভাষাতে বলবে: 


9১ (6০৮6690৮৮৮৫ 
1৮০896১4144 1৮4 
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'না করা গুনাহগুলোর যে আফসোস, 
তারও আজ সাজা হবে। 

প্রভূ হে! যদি শুধু কৃত গুনাহগ্তলোর 
শাস্তি হত।' 

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এক 
বৃদ্ধকে আমি চিনতাম। অনেক কাজে 
তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু | কিন্তু তিনি 
নিজে বলেছেন, তিনি কুদৃষ্টির রোগে 
আক্রান্ত। কুদৃষ্টির গুনাহ এতটাই 
ভয়াবহ । বুড়োমিয়া কবরের পাড়ে চলে 


নিজেরও একটা অভিজ্ঞতা আছে। 
আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব যিকির ও 
মুজাহাদার প্রথম দিকে জোশ ও মজার 
ঘোরে থাকেন। কিন্তু কুদৃষ্টির কারণে 
ইবাদতের মজা হারিয়ে ফেলেন। 
দেয়ার দিকে অগ্রসর হন। (আপবীতী, 
৬/৪১৮) 

উদাহরণস্বরূপ, সুস্থ যুবকের যদি জর 
হয়, ভালো হওয়ার নামও না থাকে 


তাহলে দুর্বলতার কারণে সে 
চলাফেরাতেও অক্ষম হয়ে পড়ে 
কাজের প্রতি সে আগ্রহ হারিয়ে 


ফেলে । তার মন চায় বিছানায় পড়ে 
থাকতে । অনুরূপভাবে বুদৃষ্টির রোগে 
আক্রান্তব্যক্তিও আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল 
হয়ে পড়ে। নেককাজ করা তার জন্য 
কঠিন হয়ে পড়ে। কিংবা কথাটা 
এভাবেও বলা যেতে পারে যে, 
আমলের তাওফিক তার কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নেয়া হয়। নেককাজের 
নিয়তও করে, কিন্তু কুদৃষ্টির কারণে 
নিয়তে দুর্বলতা চলে আসে । কবির 
ভাষায়: 


4৮/54-97%94 4৮ 
(0/$০/26,85% 


“জান্নাতিহুরের কথা শোনে নামাযের 


মৌলিককারণ। যেসব সৌভাগ্যবান 
নিজেদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে তারা 


জন্য 
প্রস্তুত ছিলাম, মূর্তিগ্ুলোর দাপানি 
দেখে নিয়ত পাল্টে গেল । 


বুদৃষ্টির কারণে স্মৃতিশক্তি 

দুর্বল হয়ে পড়ে 

মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী 
(রহ.) বলেন, পরনারী কিংবা 
সুশ্রীবালকের প্রতি কামনার দৃষ্টিতে 
তাকালে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। 
এ কথার সত্যতার জন্য এটাই যথেষ্ট 
যে, কুদৃষ্টিদানকারী হাফিযের “মঞ্জিল' 
মুখস্থ থাকে না। হিফযপডুয়া ছাত্রদের 


অনেক আপদ-মুসিবত থেকে বেঁচে 
থাকতে সক্ষম হয়। মীর তকী মীরের 
ভাষায়, 

৫৬১৮০৮ট৮০। 
“প্রেমের এ খেলায় সাইয়েদদের 
সম্মানও গেল।” 
মির্জা গালিব বলেন, 

4182 9৬৫, 
“প্রেমমগ্নতা গালিবকে করেছে অকর্মা, 
অন্যথায় আমিও ছিলাম কাজের 
মানুষ । 


দাড়ায়। 

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) নিজ শিক্ষক 
ইমাম ওয়াকী (রহ.)-এর কাছে 
স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ 
করেন। তিনি তাকে গুনাহ থেকে বেঁচে 
থাকার দিকনির্দেশনা দেন। 


(57145 ০1 ০১৪ 

1১ ০১9৮, 

০৮৪ 15৫17257 
“আমি ইমাম ওয়াকীর কাছে নিজের 
স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে অভিযোগ 
করলাম। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে 
বললেন, হে ছাত্র! গুনাহ ত্যাগ কর। 
কেননা, ইলম আল্লাহতাআলার নূর। 
হয়না । 
কলেজ ইউনিভার্সিটি বিশেষত 
মাদরাসার ছাত্রদের জন্য এতে 
শিক্ষাগ্রহণের উপকরণ আছে। 


বুদৃষ্টি লাঞ্ছণার কারণ 


বুদৃষ্টির কারণে বরকত শেষ হয়ে যায় 
কুদৃষ্টির অন্যতম মন্দপ্রভাব হল, এর 
কারণে রুটি রূুজি ও সময়ের বরকত 
শেষ হয়ে যায়। ছোট ছোটকাজে বড় 
বড় সমস্যা ছুটে আসে। 
যাপিতজীবনের কষ্ট ও চেষ্টা সফলতার 
মুখ দেখে না। আপাতদৃষ্টিতে কাজ 
সম্পন্ন মনে হলেও যথাসময়ে কাজ 
অসম্পনন দেখা যায়। পেরেশানি ও 
টেনশনের কারণ হয়ে দীড়ায়। মানুষ 
মনে করে, কেউ কিছু একটা করেছে 
অথচ সে নিজের আত্মিককলুষতার 
কারণে বিপদাপদের মধ্যে পড়ে থাকে 
নিজেই স্বীকার করে যে, একটা সময় 
ছিল যখন সে মাটিতে হাত রাখলেও 
সোনা হয়ে যেত। আর এখন সোনায় 
হাত রাখলেও মাটিতে পরিণত হয় 
এসবই কুদৃষ্টির কারণে হয়। 


রার কাছে 
শয়তানের অনেক আশা-ভরসা 
জনৈক বুযুর্ণের শয়তানের সাথে দেখা 
হল। তিনি শয়তানের কাছে জানতে 
চাইলেন, যে কারণে মানুষ তোমার 
জালে ধরা পড়ে সে ধ্বংসাত্মক কাজ 


শায়খ ওয়াসিতী (রহ.) বলতেন, মহান 


কোনটি? শয়তান উত্তর দিল, পরনারীর 


আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে লাঞ্ছিত 


প্রতি কামনার দৃষ্টি দেয়া এমন কাজ, 


করতে চান, তখন তাকে সুন্দর চেহারা 
দেখার অভ্যাসে লিপ্ত করে দেন। 


আমি তার ব্যাপারে প্রত্যাশা রাখি যে, 
সে আমার জালে যেকোনো সময় 


বোঝা গেল, কুদৃষ্টি অপমানিত হওয়ার 


ফেঁসে যাবে। দৃষ্টি অবনত রাখে এমন 
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ভুগতে থাকি, আমার অনেক চেষ্টা- 
তদবির তার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়। 
আমি শপথ করেছিলাম, 
আদমসন্তানকে চারিদিক থেকে ঘিরে 
ধরব । চারিদিকের মধ্যে নিচের দিক 
পড়ে না। তাই এই দিকটা নিরাপদ। 
যেব্যক্তি দৃষ্টি নিচু করে সে আমাকে 
আশাহত করে। 


বুদৃষ্টির কারণে নেকি নষ্ট 

এবং গুনাহ অনিবার্ষ 

পরনারীর প্রতি কামনার দৃষ্টিদানকারী 
নগদ হোক কিংবা দেরিতে হোক 
ইশকেমাজাধী তথা অনৈতিক সম্পর্কে 
সাধারণত আটকা পড়ে। সে 
মাখলুককে নিজের প্রেমপাত্র বানিয়ে 
নেয়। জনৈক লোকের ভাষায়: 


৫ ০14155১1/25 

“হে প্রিয়তম! তুমিই আমার দীন ও 
ঈমান ।” 

এ জাতীয় কাজকে শিরকেখফী তথা 
গোপন শিরক বলা হয়। অথচ শিরক 
এমন গুনাহ যার কারণে সকল নেকি 
ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাকেই বলে, 
নেকী ধ্বংস এবং গুনাহ অনিবার্য । 


কুদৃষ্টির কারণে মহান 

আল্লাহর অহঙ্কার জেগে ওঠে 

নবীজী (সা.) বলেছেন- 

6৮ 52৬23 ৬৪ ৯3 ৪ 
০6৩5 ০6৮ 5০9 

“আমি আত্মমর্যাদাশীল। আল্লাহ 

তাআলা আমার চেয়েও অধিক 

আত্মমর্ধাদাশীল। আত্মমর্যাদাবোধের 

কারণে আল্লাহ বাহ্যিক ও গোপন 

অশ্লীলতা হারাম করেছেন ।” 
বেহায়াপনার ভূমিকাস্বরূপ | 

এটিতে কেউ লিপ্ত হলে মহান আল্লাহ্‌র 

অহঙ্কারে আঘাত আসে । তাকে তার 

মহান দরবার থেকে অভিশপ্ত করে 


তাড়িয়ে দেয়া হয়। কুদৃষ্টিদানকারীকে 


নিজ রহমত থেকে দূরে ঠেলে দেয়া 


বুদৃষ্টি থেকে কুকর্ম পর্যন্ত 


হয়। যারা সতজীবনযাপন করতে চান, 
তারা যেন কুদৃষ্টির গুনাহ থেকে 
নিরাপদ দূরতেে থাকেন। এতে তার 
রহমতঘনিষ্ঠ হওয়া যাবে । 


রী অভিশপ্ত 
হাদীস শরীফে আছে, 
58:03 2012 2 
“মহান আল্লাহ অভিশম্পাত দেন 


দৃষ্টাদানকারী পুরুষ ও দৃষ্টিদানে 
সুযোগদানকারী নারীর ওপর ।' 
(বায়হাকী, মিশকাত শরীফ, পৃ. ২৭০) 


হাফেজ ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 
দুর্ঘটনার শুরু হয় দৃষ্টি থেকে । যেমন- 
লেলিহান আগুনের শুরুটা একটিমাত্র 
কয়লা দিয়ে। সুতরাং লজ্জাস্থানের 
সংরক্ষণের জন্য দৃষ্টির সংরক্ষণ 
জরুরি । (আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ২০৪) 
যেসব লোক কুদৃষ্টিতে জড়িয়ে পড়ে 
তারাই কুকর্মে লিপ্ত হয়। যাদের দৃষ্টি 
স্বাধীনতার শিকার হয় তাদের 
লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তখন 
মানুষ অপরিহার্যভাবে কুকর্মে জড়িয়ে 
পড়ে । সুতরাং জানা গেল, চোখ প্রথমে 


যেসব মেয়ে সাজগোজ করে পর্দার 
তোয়াক্কা না করে ঘুরে বেড়ায় এবং 
যারা তাদের দিকে কামনার দৃষ্টিতে 
তাকায় উভয় শ্রেণী অভিশপ্ত। এটা 
কত বড় ক্ষতির কথা! বুদৃষ্টিদানকারী 
গুনাহে লিপ্ত থাকাবস্থায় আল্লাহর 
রহমত থেকে ছিটকে পড়ে এবং তার 
লা*নতের পাত্র হয়ে যায়। সুতরাং 
তাওবা করা উচিত। এমন যেন না 
হয়, মৃত্যু চলে এল অপরদিকে 
লা*নতের মধ্যে পড়ে রইল । মহান 
আল্লাহ বলেন, 
0৫009৩১১৪৯১ 223)2 
“এটা দুনিয়া ও আখেরাতের অপদস্থতা 
এবং স্পষ্ট অপদস্থতা ।” (সুরা আল-হজ; 
১১) 
কুদৃষ্টিকে মানুষ সাধারণ মনে করে 
কুদৃষ্টি বড় ধরনের গুনাহ হওয়া সত্তেও 
অধিকাংশ মানুষ একে সাধারণ মনে 
করে। এজন্য দেদারসে এটি করে 
যায়। যৌবনের শুরুতে যৌবনের 
প্রাবল্যের কারণে গুনাহটি করে থাকে। 
পরে তা এমন দৃরারোগ্যব্যাধিতে রূপ 
নেয় যে, কবরে যাওয়া পর্যন্ত এটি আর 
ছাড়াতে পারে না। সুতরাং এটি 
সাধারণ গুনাহ নয় বরং, 
“এটি মহা বিপদের একটি ৷ 


শুরু করে এবং লজ্জাস্থান তার শেষটা 
করে। 
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সব প্রশংসা আল্লাহর, অসংখ্য সালাত 
ও সালাম রাসূলুল্লাহ সো.)-এর ওপর, 
তার পরিবার পরিজন, সাহাবীগণ ও 
কিয়ামত পর্যন্ত একনিষ্ঠার সাথে তার 


ধরণের রোগী ইসলামের পতাকাতলে 
অনুকম্পা, রহমত, দয়া ও কল্যাণ 
পেতে পারেন এবং ইজ্জত ও সম্মানের 
সাথে জীবন যাপন করতে পারেন। 


অনুসরণকারী সকলের ওপর বর্ষিত 
হোক। 

প্রতিবন্ধীর মান-সম্মান সংরক্ষণ, মানুষ 
হিসেবে তাদের অধিকার প্রদান ও 
তাদের সাথে কোমল ও সদাচরণ 
করতে ইসলাম চৌদ্দশ” বছর আগেই 
সবার প্রতি আহ্বান করেছে । অবহেলা 
ও অবজ্ঞার স্বীকার না হয়ে সমাজে 
একজন সফল নাগরিক হিসেবে 
তাদেরকে জীবন যাপনের ব্যবস্থা 
করেছে। বাস্তবে দেখা গেছে তাদের 
কেউ কেউ সফলতার এমন পূর্ণ শিখরে 
আরোহণ করেছে যা অন্যদের জন্য 
মডেল হয়ে রয়েছে। ইসলাম 
প্রতিবন্ধীর প্রতি শুধু মানবিক আহ্বানই 
করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং সব ধরণের 
অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত মানুষ এ 
আহ্বানের মধ্যে শামিল। যে কোনো 


তাছাড়া প্রতিবন্ধীর প্রতি ইসলামের এ 
আহ্বান কোনো মৌসুম বা উপলক্ষ্যের 
সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং এ বিধান রাসুল 
(সা.)-এর নুবুওয়াতের মিশন থেকে 
শুরু হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে 
থাকবে । 


প্রতিবন্ধী কাকে বলে? 

আভিধানিক অর্থে প্রতিবন্ধী হচ্ছে, 
দৈহিক শক্তির একান্ত অভাব বা 
অঙ্গহানি হেতু যাহারা আশৈশব 
বাধাপ্রাপ্ত, মুকবধির, অন্ধ, খঞ্জ 
ইত্যাদি। (সংসদ বাংলা অভিধান, পৃ. ৩৮২ 
পারিভাষিক অর্থে প্রতিবন্ধী হচ্ছে, 
দেহের কোনো অংশ বা তন্ত্র আংশিক 


বা সম্পূর্ণভাবে, ক্ষণস্থায়ী বা 
চিরস্থায়ভাবে তার স্বাভাবিক 
কার্যক্ষমতা য় ফেলা। 
/উইকিপিডিয়া, বাংলা] 


অস্বাভাবিক সৃষ্টির রহস্য 
মহান আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা । 
তিনি ভালো-মন্দেরও সৃষ্টিকতা। কিন্তু 
তার সৃষ্টিকুলের মধ্যে কিছু সৃষ্টিকে 
আমরা অনেক সময় অস্বাভাবিক ও 
বিকৃত দেখতে পাই। অনেকে এর 
দোষটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে দেয়; অথচ 
তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র দোষমুক্ত, আবার 
অনেকে সেই সৃষ্টিকেই দোষারোপ 
করে। বাস্তবে এদের সৃষ্টির পিছনে 
তার উদ্দেশ্য ও রহস্য মহান। সেটা 
একমাত্র তিনিই জানেন।তবে কিছু 
কারণ অনুমান করা যেতে পারে 
যেমন- 

গ বান্দা যেন মহান আল্লাহর একচ্ছত্র 
ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে যে, 
তিনি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান । তিনি 
যেমন স্বাভাবিক সুন্দর সৃষ্টি করতে 
সক্ষম, তেমন তিনি এর ব্যতিক্রমও 
করতে সক্ষম । 

৪ আল্লাহ যাকে এই আপদ থেকে 
নিরাপদে রেখেছেন সে যেন নিজের 
প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পাকে 
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স্মরণ করে, অতঃপর তার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে। কারণ আল্লাহ চাইলে 
তার ক্ষেত্রেও সেইরকম করতে 
পারতেন । 

€ প্রতিবন্ধীকে আল্লাহ তাআলা এই 


একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। 
যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগে 
আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সমস্ত 


এগিয়ে গেলাম এবং তার পাশে গিয়ে 
বসলাম । তিনি আমাকে বর্ণনা করেন 
যে, যায়দ ইবনে সাবিত (রাযি.) তাকে 


অঙ্গ-প্রতঙ্গ রাত জাগে এবং স্বরে অং 
গ্রহণ করে ।' [সহীহ আল-বুখারী: ৬০১১] 


বিপদের বিনিময়ে তার সন্তুষ্টি, 


আমরা একথা নির্ধিধায় দাবি করতে 


দয়া, ক্ষমা এবং জান্নাত দিতে চান। 


পারি যে, ইসলামের ছায়াতলে 


নবী (সা.) বলেছেন, “আমি যার 


প্রতিবন্ধীরা সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার 


দুই প্রিয়কে দেই চোখকে) নিয়ে 
নিই, অতঃপর সে ধৈর্য ধরে ও 
তার জন্য এর বিনিময়ে জান্নাত 


আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাদের 
মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত আলেম ও 
মুহাদ্দিস ছিলেন । যেমন ইবনে আব্বাস 
(রাযি.), আসিম আল-আহওয়াল, 


ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হই না।' 
[সুনানে তিরমিযী: ২৪০১, ইমাম তিরমিযী 
(রহ.) বলেছেন, হাসান সহীহা 
০৮55 
আবদুল্লাহ নাসেহ উলওয়ান 
উট ইজতিমায়ী ফিল ইসলাম 
কিতাবে বলেন, প্রতিবন্ধীর প্রতি 
ইসলামের দৃষ্টিভজি পাশ্চাত্য 
চিন্তাধারার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । এ 
সব শারীরিক অক্ষম ও প্রতিবন্ধীর 
রাষ্ট্র, সমাজ ও ধনীদের থেকে সাহায্য 
সহযোগিতা, ভালবাসা ও রহমত 
পাবে। 
হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে 
আমর (োযি.) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“আল্লাহ দয়ালুদের ওপর দয়া ও 
অনুথহ করেন। যারা জমিনে বসবাস 
করছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর, 
তাহলে যিনি আকাশে আছেন, তিনি 
তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। রাহেম 
শব্দটি (দেয়া) রাহমান হতে উদীত । যে 
আল্লাহও তার সাথে নিজ সম্পর্ক বজায় 


আমর ইবনে আখতাৰ আল-আরাজ, 
আবদুর রহমান আল-আসম ও আ'মাশ 
প্রমুখ । 


আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, এক 
মহিলার বুদ্ধিতে কিছু ত্রুটি ছিল। সে 
বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার 
আমার প্রয়োজন আছে। 


মা, তুমি কোনো রাস্তা দেখে নাও, 
তোমার কাজ করে দেব। 
তারপর তিনি কোনো পথের মধ্যে তার 
সাথে দেখা করলে সে তার কাজ সেরে 
নিল । (মুসলিম: ২৩২৬] 

আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ 
তাআলা আমার কাছে অহী পাঠিয়ে 

যে, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের রাস্তায় 
চলবে আল্লাহ তার জান্নাতের রাস্তা 
সহজ করে দিবেন। আর আমি 
(আল্লাহ) যার দুপ্রিয় জিনিস (দু'চোখ) 


জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তার 
ওপর অবতীর্ণ আয়াত, মুসলমানদের 
মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং 
পরস্পর সমান নয়) যখন তাকে দিয়ে 
লিখিয়েছিলেন, ঠিক সে সময় অন্ধ 
ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.) সেখানে 
উপস্থিত হয়ে বললেন, “ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! আমি যদি জিহাদে যেতে 
সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই অংশ গ্রহণ 
করতাম । সে সময় আল্লাহ তাআলা 
তার রাসূলের ওপর ওহী নাধিল 
করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
উরু আমার উরুর ওপর রাখা ছিল 
এবং তা আমার কাছে এতই ভারী মনে 
হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু ভেঙ্গে 
যাওয়ার আশংকা করছিলাম । এরপর 
ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে 
গেল, এ সময় আল্লাহ তাআলা “তবে 
যাদের সমস্যা রয়েছে তার ব্যতীত' এ 
আয়াতাংশটি নাযিল করেন। সহীহ 
আল-বুখারী: ২৮৩২1 
“আয়িশা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “তিন ব্যক্তি 
থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে, ঘুমত্ত 
ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জগ্তত হয়, 
নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় 
এবং পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে 
পায় বা সুস্থ হয়। অধস্তন রাবী আবু 
বাকর (রহ.)-এর বর্ণনায় আছে, বেহুশ 
ব্যক্তি যতক্ষণ না সে হুশ ফিরে পায়।' 


ইবনে মাজাহ: ২০৪২; 
দি ইরানি; 


রাখেন। যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন 
করে, আল্লাহও তার সাথে দয়ার 
সম্পর্ক ছিনন করেন ।” (সুনানে তিরমিযী: 
১৯২৪, ইমাম তিরমিযী রেহ.) বলেছেন, 

সহীহ; দাউদঃ 


হাদীসটি হাসান সুনানে আবু 
৪৯৪১ ও হাদদ মাহ: ৬৪৯৪1 


নুমান ইবনে বশীর (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তুমি মুমিনদের পারস্পরিক 


নিয়ে নিয়েছি তার জন্য জান্নাত রেখে 
দিয়েছি । [শুআবুল ঈমান: ৫৩৬৭1 


অন্ধ লোককে পথ না দেখিয়ে 
বিপথগামী করা, তাদেরকে অনর্থক 


ইসলাম তাদের জন্য অনেক কঠিন 
কাজ সহজ করে দিয়েছে এবং তাদের 


কষ্ট দেওয়া ও উপহাস করা থেকে নবী 
(সা.) কঠরভাবে সতর্ক করেছেন। 


থেকে কষ্ট দূর করেছে, সাহল ইবনে 
সা'দ সাঈদী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন যে, আমি মারওয়ান ইবনে 
হাকামকে মসজিদে বসা অবস্থায় 


দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে 


দেখলাম। তারপর আমি তার দিকে 


তিনি বলেন, “সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে 
অন্ধকে পথভুলিয়ে দিল।' (মুসনদে 
আহমদ: ১৮৭৫] 

প্রতিবন্ধীদের প্রতি ইসলামের নবীর 
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তাদের কষ্ট লাগবে শান্তনা ও বিপদে 


বললেন, “আমি যেন তোমাকে 


সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ৮৮ 


ধৈর্য ধারণের জন্য দুআর প্রচলন 
করেছেন। এতে তাদের মনের শক্তি ও 
চেতনা পায়। যেমন- ওসমান 
ইবনে হুনাইফ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
এক অন্ধ লোক নবী (সা.)-এর নিকট 
এসে বললো, আপনি আল্লাহর কাছে 
আমার জন্য দুআ করুন। তিনি যেন 
আমাকে রোগমুক্তি দান করেন। তিনি 
বলেন, তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য 
দুআ করতে বিলম্ম করবো, আর তা 
হবে কল্যাণকর । আর তুমি চাইলে 
আমি এখনি দুআ করবো । সে বললো, 
তার নিকট দুআ করুন। তিনি তাকে 
উত্তমরূপে অযু করার পর দু'রাকাআত 
সালাত পড়ে এ দুআ করতে বলেন, 
“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
প্রার্থনা করছি, রহমতের নবী মুহাম্মাদ 
(সা.)-এর মাধ্যমে দিয়ে, আমি 
তোমার প্রতি নিবিষ্ট হলাম। হে 
মুহাম্মাদ (সা.)! আমার চাহিদা পূরণের 
জন্য আমি আপনার মাধ্যমে দিয়ে 
যাতে আমার প্রয়োজন মিটে। হে 
আল্লাহ! আমার জন্য তার সুপারিশ 
কবুল করো ।” সুনানে ইবনে মাজাহ; 
১৩৮৫] 

রাসূল (সা.) আমর ইবনে জামুহ 
(রাষি.)-কে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে 
বলেছিলেন, তোমাদের সর্দার হলো 
ফর্সা ও কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট আমর 
ইবনে জামুহ। (হিলইয়াতুল আওলিয়া, 
4/৩১৭1 

আবু কাতাদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একবার আমর ইবনে 
জামুহ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
আমি যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করে 
শহীদ হই তাহলে জান্নাতে আমি কি 
সুস্থ স্বাভাবিক পায়ে হাটতে পারব? 
র পা পঙ্গু ছিল। রাসুল (সা.) 
ললেন, হ্যা। অহুদের যুদ্ধে তিনি, 
র এক ভাইপো ও তাদের একজন 
দাস শহীদ হন। তার কাছ দিয়ে রাসূল 
(সা.) যাওয়ার সময় তাকে লক্ষ্য করে 


| 


চন 


ে 


জান্নাতে সুস্থ স্বাভাবিক পায়ে হাটতে 


হিজরী মোতাবেক ৭০৭ খিস্টাব্দে 


দেখছি ।” রাসুল (সা.) তাদের দু'জন 


তাদের দেখবালের জন্য বিশেষ সবস্থা 


ও গোলামকে এক কবরে দাফন করতে 


প্রতিষ্ঠা করেন। এতে তিনি ডাক্তার ও 


আদেশ দিলেন, ফলে তারা তাদেরকে 
এক কবরে দাফন করলেন। (মুসনদে 
আহমদ: ২২৫৫৩, মুহাকিক শুআইব 
হাসান |] 
আনাস ইবনে মালিক (োযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.)কে 
মদীনায় দু'বার তীর স্থলাভিষিক্ত 
করেছেন, তিনি অন্ধ হওয়া সত্তেও 
সালাতের ইমামতি করেছেন। !মুসনদে 
রত 


আহমদ: ১৩০০০, মুহাকিক 
আরনাউত বলেছেন, হাদীসের সনদটি 


ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর পথ 
অনুসরণ করেছেন। তারা রাস্ত্রীয়ভাবে 
প্রতিবন্ধীদের শারীরিক, সামাজিক, 


সেবক নিয়োগ করেন, তাদের জন্য 
বেতন প্রচলন করেন । প্রতিবন্ধীদেরকে 
নিয়মিত ভাতা প্রদান করেন। তিনি 
তাদেরকে বলেন, তোমরা মানুষের 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে না। 
এভাবে তিনি তাদেরকে মানুষের কাছে 
হাত পাতা থেকে মুক্ত করেন। সব 
অক্ষম, পঙ্গু ও অন্ধের জন্য খাদেম 
নিযুক্ত করেন। 

মামলুকদের যুগে সুলতান কালাউন 


আইব প্রতিবন্ধীদের জন্য মারিসতান তথা 


হাসপাতাল নির্মাণ করেন, এতে 
প্রতিবন্ধী রোগীরা বিশেষ চিকিৎসা ও 
সুযোগ সুবিধা পেতো। রোগীর 
চিকিতসা শেষে তাদেরকে বিশেষ ভাতা 
দেওয়া হতো যা দ্বারা তারা সম্পূর্ণ 


অর্থনৈতিক, মানসিক ও তাদের সব 


আরোগ্যলাভ পর্যন্ত কাজ না করে 


ধরণের প্রয়োজন পুরণ করেছেন 
খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীয 
রাসূল (সা.)-এর এ মহান উদার পন্থা 
অনুসরণ করে সব প্রদেশে ফরমান 
জারি করলেন যে, সব অন্ধ, অক্ষম, 
প্লেগ রোগী ও এমন অঙ্গ বৈকল্য যা 
তাকে সালাতে যেতে বাধা দেয় তাদের 
পরিসংখ্যান করতে আদেশ করেন 
ফলে তারা এ সব লোকের তালিকা 
করে খলিফার কাছে পেশ করলে তিনি 
প্রত্যেক অন্ধের জন্য একজন 
সাহায্যকারী নিয়োগ করেন, আর প্রতি 
দু'জন প্রতিবন্ধীর জন্য একজন খাদেম 
নিযুক্ত করেন যে তাদের দেখা শুনা ও 
সেবা করবে। 

এমনিভাবে তিনি সব প্রতিবন্ধীর 
পরিসংখ্যান করেন এবং সবার জন্য 
সাহায্যকারী ও খাদেম নিযুক্ত করেন 
যাতে তারা সালাতে উপস্থিত হতে 
পারে। 

একই কাজ উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ 
ইবনে আবদুল মালিক করেছেন । তিনি 
সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধীদের দেখাশোনার 
জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও 


চলতে পারত । 


অনন্য সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী 

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীরা 
বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করে 
থাকেন যা অন্য কোন সমাজে পাওয়া 
সম্ভব নয়। যেমন, রাসূল (সো.) 
আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে তার 
স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি বিভিন্ন 
যুদ্ধ ও বিদায় হজ্জের সময় তাকে 


মদীনায় চৌদ্ববার স্থলাভিষিক্ত 
করেছেন। এ সম্মানিত সাহাবী 
কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন 


এবং সে যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি অন্ধ 
হওয়া সত্তেও সেদিন তার হাতে 
মুসলিমগণের ঝাণ্ডা ছিল। তার 
প্রতিবন্ধী হওয়া তাকে সম্মান ও গুরুতৃ 
দিতে ইসলাম সংকোচ ও বাধা 
দেয়নি। 

আরেক সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল 
(রাযি.)-কে রাসূল (সা.) ইয়ামেনের 
গভর্নর করে পাঠান। বরং তিনি 
ইয়ামেনবাসীর কাছে লিখে পাঠান যে, 


অক্টোবর'১৮4:::::7) আত্তার্তহীদ ২০ 
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“আমি আমার পরিবারের উত্তম 
একজনকে তোমাদের কাছে 
পাঠালাম ।' অথচ মুআয (রাি.) 
একজন পঙ্গু ছিলেন। তার পঙ্গু 
ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও 
সামাজিক মর্যাদা লাভে বাধা দেয়নি। 
আরেক সম্মানিত সাহাবী আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রাযি.), যিনি উম্মতের 
মহাপন্তিত, আল-কুরআনের ভাষ্যকার 
ছিলেন, তার যুগে তিনি ইলমের ভাপ্তার 
জমা করেছিলেন ফলে শরয়ী ইলমের 
ব্যাপারে তিনি উম্মতের জন্য রেফারেন্স 
হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন । তার চক্ষু 
শক্তি না থাকা সত্তেও সব চক্ষুবান তার 
কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস করতেন। 
ইবনে আব্বাস (রোযি.) তার অবস্থা 
সম্পর্কে বলেন, যদিও আল্লাহ আমার 
চোখের আলো নিয়ে গেছেন, তবে 
আমার জবান ও শ্রবণ শক্তিতে রয়েছে 
আলো। 

আমার অন্তর পবিত্র ও প্রখর, আর 
আমার বুদ্ধিমত্তা হলো সরল সঠিক, 
আমার মুখে আছে সত্য বলতে 
ধারালো তলোয়ারের ন্যায় শক্তি। 
বাশশার ইবনে বুরদ, যিনি তার যুগের 
অন্ধ কবিদের অন্যতম ছিলেন। তার 
অনেক কবিতাই বর্তমান যুগেও বহুল 
প্রচলিত ও প্রসারিত হয়ে আছে। 
অনেক চক্ষুবান কবি তার সমকক্ষ 
এতো সুন্দর কবিতা রচনা করতে 
পারনি। 

“আতা (রহ.) একজন কৃষ্ণাজ, অন্ধ, 
খাদা নাক বিশিষ্ট, হাতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত 


প্রতিবন্ধিতা যাদেরকে বিশ্বের 
মধ্যে অনন্য প্রতীক করেছে 
ইসলামি বিশ্বের ইতিহাসের দিকে 
তাকালে দেখা যাবে কিছু লোককে 


উমাবী। তিনি ৩৪৬ হি. মৃত্যুবরণ 
করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ 
মুহাদ্দিস, সিকাহ ও আমীন ছিলেন। 
৪. আল-আ'রাজ (খেঞ্জ): ইনি হলেন 


তাদের প্রতিবন্ধীতা বিশ্বে অনন্য প্রতীক আবদুর রহমান ইবনে হরমুয, ১১৭ 
বানিয়েছে। তাদের কয়েক জনের নাম হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি 
এখানে উল্লেখ করছি। বনী হাশিমের দাস ছিলেন। তিনি 


১. আল-আহওয়াল ট্যারা চক্ষুবিশিষ্ট): 


একজন হাফিয ও কারী ছিলেন। 


'আসিম ইবনে সুলাইমান আল- 


আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে ইলম 
অর্জন করেন। কুরআন ও সুন্নাহতে 


হাদীস ও সিকাহ ছিলেন। 
আধ্যাত্মিকতা ও ইবাদত-বন্দেগিতে 
তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
২. আল-আখফাশ (দিন-কানা): 
আলিমদের কাছে এ নামে চারজন 
পরিচিত, তারা হলেন, বড় 
আখফাশ, মেঝ আখফাশ, ছোট 
আখফাশ ও দামেক্ষের আখফাশ। 
আখফাশ আল-আকবার হলেন 


বসরী মৃত্যু ১৪২ হি.), তিনি 


আখফাশ আল-আওসাত হলেন 
সাঈদ ইবনে মাসআদা আল- 
জামাশায়ী (মৃত্যু ২১৫ হি.), তিনি 
আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত 
পণ্তিত ছিলেন। আখফাশ আল- 
আসগার হলেন আলী ইবনে 
সুলাইমান ইবনে ফদল (মৃত্যু ৩১৫ 
হি.), তিনি নাহু বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 
আর আখফাশ আদদামেস্কী হলেন 
হারুন ইবনে মুসা ইবনে শরীক 
আস-সা“আলাবী (মৃত্যু ২৯২ হি.), 
তিনি দামেক্কের কারীদের শায়খ 


ও ল্যাংড়া লোক ছিলেন। বলতে গেলে 


ছিলেন। তিনি তাফসীর, ইলমে 


একজন অর্থহীন লোক, কেউই তার 


মা'আনী ও কবিতা জানতেন । 


থেকে কিছু আশা করতে পারে না, 


৩.আল-আসাম (সাদা পা বিশিষ্ট): 


কিন্তু আমাদের চিরন্তন ও উদার 
শরীআত তাকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ, 


আলেমদের কাছে এ নামে দু'জন 
প্রসিদ্ধ। তারা হলেন, হাতিম ইবনে 


বিজ্ঞ আলেম ও ইমাম বানিয়েছে। 
তিনি মানুষের ফতওয়ার রেফারেন্স ও 
উৎসস্থল ছিলেন । তার মাদরাসা থেকে 
হাজার হাজার আলেম বের হয়েছেন। 
তিনি তাদের কাছে গর্ব-অহংকার, 
ভালবাসা, সম্মান ও মর্যাদার পাত্র 
ছিলেন। 


উনওয়ান (মৃত্যু ২৩৭ হি.), তিনি 
আল্লাহভীরুতা, আত্মসংযম ও 
অনাড়ম্বরতায় বিখ্যাত ছিলেন। 


দ্বিতীয়জন হলেন মুহাম্মদ ইবনে 
ইয়াকুব ইবনে ইউসুফ আল- 


বিখ্যাত ছিলেন। তিনি আরবদের 


নসব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ | 
৫.আল-আ'মাশ (ক্ষীণ 

দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন): সুলাইমান ইবনে 

মিহরান আল-আসাদী, ১৪৮ 


হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি 
একজন বিখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন। 
তিনি কুরআন, হাদীস ও ফারায়েয 
সম্পর্কে বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি দরিদ্র 
ও অভাবী থাকা সত্তেও তার 
মজলিসে রাজা বাদশারা নিজে এসে 
উপস্থিত হতেন। 

৬. আল-আ*মা (অন্ধ): মুআবিয়া ইবনে 
সুফইয়ান, (মৃত্যু ২২০ হি.)। তিনি 
ইমাম কাসায়ীর শিষ্য ও বাগদাদের 
কবি ছিলেন। 

৭.আল-আফতাস (েপ্টা নাক 
বিশিষ্ট): আলী ইবনে হাসান আল- 
হুযালী, (মৃত্যু ২৫৩ হি.)। তিনি 
নিসাপুরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও 
তাদের শায়খ ছিলেন। তিনি 
হাফেযে হাদীস ছিলেন এবং তার 
নিজস্ব মুসনাদ রয়েছে। 


১.নিজের সুস্থতা ও আরোগ্যতার 
কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করা এবং প্রতিবন্ধী ভাইদের জন্য 
দুআ করা । ইসলাম তাদের যে সব 
অধিকার দিয়েছে তা যথাযথভাবে 
আদায় করা । 

২.যথাসম্ভব প্রতিবন্ধীদের সাহায্য- 
সহযোগিতা করা। সেটা অন্ধ 
হোক কিংবা তাদের জীবন-যাপনের 
ক্ষেত্রে সাহায্য করা হোক কিংবা 
তাদের শিক্ষাদানে সহযোগিতা 
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হোক । সুস্থদের সামান্য সাহায্যে 


কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু 


তাদের জীবন-যাপন সহজ হতে 


প্রতিবন্ধীর দেখাশোনা করা তার 
ওপর জরূরী, যে তার অভিভাবক। 
আর সমষ্টিগতভাবে সকল 
মুসলিমের জন্য ফরযে কিফায়া। 
অর্থাৎ সমাজের কিছু লোক তাদের 
দেখাশোনা করলে বাকি লোকেরা 
গুনাহগার হবে না। 
.তাদের জন্য এমন কিছু শিক্ষা ও 
প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার যা তাদের 
সাহায্য করবে এবং নিজে রোজগার 
করে স্বয়ং সম্পন্ন হতে পারে। 
তাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণে বর্তমান 
রা বিভিন্ন ধরনের উপকরণ 
রা হয়েছে, যেমন স্পষ্ট 
হস্তলিপি, সাঙ্কেতিক ভাষা, হুইল 
চেয়যার, চলন্ত চেয়ার, কম্পিউটার 
প্রোথ্াম ইত্যাদি। এই রকম 
যাবতীয় উপকারি উপকরণ ব্যবহার 
করে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে 
তোলা উচিত। 
.প্রতিবন্ধীর কল্যাণে আমাদের দেশে 
১৯৯৯ সালে “জাতীয় প্রতিবন্ধী 
উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠিত হলেও 
২০০৯ সালে এর কার্যক্রমে নতুন 
গতি সঞ্তার হয়। বর্তমানে এ 
প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ভবনে প্রতিবন্ধী 
ব্যক্তির জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস 
সেন্টার, বিনামূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষা 
উপকরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান 
করছে যা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলায় 
সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়াও 
সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সামাজিক 
নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র 
প্রতিবন্ধশী ভাতা ও ছাত্রদের জন্য 


সরকারিভাবে এসব কার্যক্রম 
মনিটরিংয়ের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা 
থাকা প্রয়োজন। আমাদের উচিত 
প্রতিবন্শীদেরকে এ সব সাহায্য 
সহযোগিতার কথা জানানো । 
তাদের অনেকেই এ সুযোগ সুবিধার 
কথা আদৌ জানে না, বা জানলেও 
যথাযথ উদ্যোগের অভাবে ভোগ 
করতে পারে না। 


৬.বিশ্বের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ 


জনগোষ্ঠী যে কোনো ধরনের 
প্রতিবন্ধিতার সমস্যায় আক্রান্ত । 
তাদের অন্যসব নাগরিকের মতো 
সমান অধিকার ও সুযোগের সমতা 
বিধান ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে 
অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও বিশ্বব্যাপী 
সচেতনতা তৈরিতে প্রতিবছর ৩ 
পালিত হয়। প্রায় ত্রিশ বছর আগে 
জাতিসংঘ এ দিবসের সূচনা করে 
২০০৬ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের 
জন্য কনভেনশন (007,2711107 
97115 41:12/15 ০ /27597%5 


1 
শা হাপাত 


1915711171725) 
প্রণয়ন করার মধ্য 
দিয়ে অধিকার 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন । কারণ 
এ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে 
বাসস্থান, কর্মসংসংস্থানসহ অন্যান্য 
মৌলিক অধিকার ও রাজনৈতিক ও 
আর্থসামাজিক অধিকার সুরক্ষা ও 
সমতা নিশিত করা সম্ভব। 
বাংলাদেশ ২০০৭ সালে 
সিআরপিডিতে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন 
করেছে। 
আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, শুধুমাত্র 
আইনি সুরক্ষা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমাজে 
সহজগম্যতা বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে 
অংশগ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য 
প্রয়োজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি 
আমাদের সমাজে বিদ্যমান নেতিবাচক 
দৃষ্টিভির পরিবর্তন করা। ইসলাম 
তাদেরকে যেভাবে সম্মান ও মর্যাদা 
দিয়েছে তা সবার মনে রাখা দরকার । 
আল্লাহর কাছে তাকওয়া ছাড়া 
শারীরিক অবকাঠামোর কোনো মূল্য 
নেই। প্রতিবন্ধীরাও মান্য । আর 
আল্লাহ সব মানবজাতিকে সম্মানিত 
করেছেন। 


রোকন এনাম লোবান 


রক্ষায় একটি 
নতুন অধ্যায় 


শাহাদাত, কোন চাট্টিখানি কথা নয়, 
মৃত্যুকে গ্রহণ করা সাগ্রহে, নয় অভিনয়। 


সূচিত হয়। কিন্তু 


বুকের জমিতে রক্তের গোলাপ ফোটানো, 


সিআরপিডির 


ফিনকি দিয়ে সত্যের ঝর্ণা ছোটানো । 


আদলে এখনো 
আমাদের দেশে 
প্রতিবন্ধী কল্যাণ 
আইন ২০০১ 


সত্যের পথে সোনালী শাহিনের জান নজরানাথ 
এসব কবিতা নয়, নয় গদ্য বা সুমিষ্ট তারানা । 
সন্ত্রাসের সাথে শাহাদাত মেলানো অপরাধ, 


শাহাদাতের পথে নুয়ে আসে এক হাজার চাদ। 


কিংবা প্রতিবন্ধী 


শাহাদাতের রাহে জ্বীলতে জ্বলতে মৃত্যুর মৃত্যু হয়, 


সুরক্ষা আইন 


শাহাদাতের কাফেলা অবিনশ্বর, অজর ও অক্ষয় । 


২০১০ কোনটিরই 
পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন 
সম্ভব হয়নি যা 


মৃত্যু বিরক্তিকর, আমৃত্যু হয়ে জান্নাতে যেতে চাই, 


প্রতিবঙগীদের কোটা রয়েছে। অনেক 
বেসরকারি সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির 


দুর্ভাগ্যজনক । 


এই জান কুরবান করে মিটাতে চাই জন্মের দায়। 


কালবিলম্ব না করে 


ঘাসফড়িও হয়ে করব কাশের জান্নাতে উড়াউড়িথ 


এ বিষয়ে দ্রত 


শাহাদাতের স্বর্ণ হব লড়াইয়ের ময়দানে পুড়ি। 
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সমস্যা ও সমাধান 
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আকীদা-বিশ্বাস 
সমস্যা: একটি মজলিসে আমি এই 


রাসলদের (সা.)-কে তুচ্ছ করার 


৪৮৮31111 


ক 
কক 


(16৮-2৮-4৮1 ০৮৮ 


সাওয়াবের কাজ বলে মনে করা হয়। 


উদ্দেশ্যে যদি তা বলে থাকেন তাহলে 


কথা বলেছি যে, আলেমদের ভুল হতে 
পারে, এমনকি রাসুল (সা.)-এরও ভুল 
হতে পারে এবং হয়েছেও। উদাহারণ 
হিসেবে আমি বলেছি, একদিন রাসুল 


ঈমান চলে যাবে। সূরা কাহাফ: ৭৩, 
বা শরীফ: ১/ ১৬৩, মুসলিম শরীফঃ 
২৬৩ 


সমস্যা: নবী কারীম (সা.) বা কোন 


(সা.)-এর নামাযে ভুল হলে জনৈক 
সাহাবী প্রশ্ন করলেন, [গা] [া]া]াা 
[]]] (হে আল্লাহর রাসুল! চার 
রাকাআত বিশিষ্ট নামায সংক্ষিপ্ত করে 
তিন রাকাআত পড়ার হুকুম হয়েছে? 
না আপনার ভুল হয়েছে?) একথা 
বলার দ্বারা ঈমানের কোন ক্ষতি হবে? 
এবং আমার স্ত্রীর ওপর কি তালাক 
পতিত হয়ে যাবে? 
মাওলানা আমিনুল ইসলাম 
পুটিবিলা, লোহাগাড়া 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নপত্রে আপনি যা 
বলেছেন, তাই সঠিক। কেননা 
যেকোনো নবী ও রাসুল মানুষ হিসেবে 
তার নিসয়ান বা ভুল হতে পারে এবং 
হওয়ার সহীহ প্রমাণও আছে। কিন্ত তা 
কোন অপরাধ বা গুনাহ নয়। তাই 
এটা আমিয়া কেরামের মা'সুমিয়তের 
(নিষ্পাপ হওয়ার) পরিপন্থী নয় 
সুতরাং এটা নবীর শানে বেআদবী বা 
কুফরী কাজ হওয়ার কোন কারণ 
নেই। তাই তার দ্বারা আপনার 
ঈমানের ওপর কোন আঘাত আসেনি 
আর এই কথার কারণে আপনাকে 
কোন তাওবা করতে হবে না। কুরআন 
এবং হাদীসের মধ্যেও তার অনেক 
দলীল রয়েছে । আর এই রকম বাস্তব 


আউলিয়া কেরামের উসিলা দিয়ে দু'আ 
করার শরয়ী বিধান কী? আমাদের 
গ্রামে তথাকথিত আহলে হাদীসের 
জনৈক অনুসারী এ ক্ষেত্রে বলেন যে, 
দুআর মধ্যে কোন নবী বা আউলিয়া 
কেরামের উসিলা নিয়ে দুআ করা 
শির্ক। তার কথা কতটুকু সঠিক? 
জানালে কৃতজ্ঞ হবো । 
কাউসার হামীদ 
মৌলভীবাজার, সিলেট 

শরয়ী সমাধান: রাসুল (সা.) এবং 
আউলিয়া কেরামের উসিলা নিয়ে 
আস্থার সহিত দুআ করা সঠিক ও 
শরীয়তসম্মত। কারণ তাদের উসিলায় 
আমাদের দুআ আল্লাহ তায়ালার 
দরবারে কবুল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা 
রয়েছে। কেননা সাহাবাযুগে কোন 
সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত উমর 
ইবনুল খাত্তাব রোযি.) নবী কারীম 
(সা.) ও হযরত আব্বাস রোযি.)-এর 
উসিলা নিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের দুআ করার 
কথা বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে। 
এতে প্রমাণিত হয় যে, কারো উসিলা 
দিয়ে দুআ করকে শিরক বলা সঠিক 
নয়। বুখারী শরীফ: ১/১৩৭, ৪ তার; 
রা 0 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে মুহাররম 


এবং সহীহ কথার দ্বারা স্ত্রী তালাক 


মাসের ১০ তারিখে খিচুড়ি ইত্যাদি 


হওয়ার কোন কারণ হতে পারে না; 


রান্না করে খাওয়ার যে রমরমা 


বরং নিকাহ বহাল রয়েছে । তবে নবী, 
অক্টোবর'১৮ 


আয়োজন পরিলক্ষিত হয়, এবং তাকে 


তা কতটুকু শরীয়তসম্মত? জানালে 


উপকৃত হবো । 
আবদুর রশীদ 

ইত্যাদি রান্না করে খাওয়ার যে 
আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের ব্যবস্থা করা 
হয়, তা আবশ্যক মনে করে পালন 
করা হলে নাজায়েয ও অবৈধ হবে। 
কারণ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া 
নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, 
মুহাররম মাসের ১০ তারিখে এ রকম 
বিভিন্ন ধরণের আয়োজন রাসুল (সা.) 
এর পরিবার পরিজনের সাথে বিদ্বেষ 
পোষণকারী শিয়া সম্প্রদায়ের গৃহীত 
রেওয়াজ ছিল। তাই এ রকম গর্হিত 
কাজ থেকে বিরত থাকা মুসলিম 


সমাজের একান্ত কর্তব্য । আল-বিদায়া 
ওয়ান-নিহায়া: ৮/৫৯৯ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 

সমস্যা: পেশাব-পায়খানা থেকে টিলা- 
কুলুখ ও পানি উভয়টি দ্বারাই পবিত্রতা 
অর্জন করা উত্তম । তবে কেউ যদি যে 
কোন একটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন 
করতে চায়, তখন তার জন্য টিলা ও 
পানির মধ্য থেকে কোনটি দিয়ে করা 
উত্তম হবে? 


মারগুব হাসান 

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 
শরয়ী সমাধান: কুরআন-হাদীস ও 
ফিকহের বর্ণনা মতে টিলা ও পানি 
উভয়টি একত্রে ব্যবহার করে পবিত্রতা 
অর্জন করা উত্তম। তবে কেউ যদি 
কোন একটি ব্যবহারে ক্ষান্ত হতে চায়, 


0) আত্তার্তহীদ ২৩ 
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তখন তার জন্য পেশাব-পায়খানা 
উভয় ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার করে 
পবিত্রতা অর্জন অর উত্তম। বুখারী 


শরীফ: ১/২৭ ১/২১১, 
হাজারে হিন্রুব্ধ্য্যা চি, 
ফাতাওয়া: ২/১০৭ 


সমস্যাঃ আমি বিভিন্ন সময় ইচ্ছায় 
অনিচ্ছায় অযুতে পায়ের আঙ্গুল হাত 
দিয়ে খিলাল করি না। বরং পুকুরের 
পানিতে পা নাড়াচাড়া করে অযু শেষ 
করি। এর কারণে অযুতে কোন সমস্যা 
হবে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


.মুহাম্মদুল্লাহ 
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: আঙ্গুল খিলাল করা 
ব্যতীত আঙ্গুলের ফাঁকে সম্পূর্ণরূপে 
পানি পৌছে গেলেও আঙ্গুল খিলাল 
করা সুন্নাত। আর যদি আঙ্গুল চেপে 
থাকার কারণে বা অন্য কোন কারণে 
পানি পৌঁছতে না পারে তখন আঙ্গুল 
খিলাল করা ওয়াজিব। তবে পুকুরে 
অযু করার সময় পুরো পা টাখনু পর্যন্ত 
পানিতে তি না করলেও অহ 
শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, 


লর ফাকে পানি পৌছতে হবে 
রী শরীফ: ১/২৮, ফাতহুল কদীর: ১/২৭, 
আলমগীরী: ১/৭ 


সমস্যা: আমি সাধারণত স্ত্রী সহবাসের 
পর গোসল করে ঘুমিয়ে পড়ি । কখনো 
ঘুম থেকে ওঠে গোসল করি। কিন্তু 
গোসলের কিছুক্ষণ পর লজ্জাস্থান বা 
তার আশ-পাশে ভিজা দেখতে পাই 
এমতাবস্থায় কি আমি পুনরায় গোসল 
করব? না লজ্জাস্থান বা তার আশ-পাশ 
ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে? শরয়ী 


করতে হবে না। আর যদি এমন কোন 


দেয়াও জায়েয নেই। একান্ত কোন 


কাজ করার পূর্বেই গোসল করে ফেলে 
এবং পুনরায় তার লজ্জাস্থান বা তার 


ফিতনার সম্ভাবনা না থাকলে এমন 
ইমাম ও খতীব কে অপসারণ করা 


আশ-পাশে নাপাক দেখতে পায়, তখন 
তার জন্য পুনরায় গোসল করা 


অবশ্য কর্তব্য। তবে তাদের পিছনে 
নামায মাকরহের সাথে জায়েয । 


ওয়াজিব। সুতরাং প্রাশ্রোল্লিখিত বর্ণনা 


আদায়কৃত নামা পুনরায় পড়ার 


অনুযায়ী আপনাকে পুনরায় গোসল 


করতে হবে। তাতারখানিয়া: ১৮২৮২, 
5 ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ 
১/১৪ 


সালাত-নামায 
সমস্যা: আমাদের দেশের স্কুল, 
কলেজ, ভ লোতে 
সহশিক্ষার প্রচলন রয়েছে তথা নারী- 


জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত স্কুল, 
কলেজ, ভার্সিটির কোন শিক্ষক যদি 
মসজিদে ইমামতি করেন, তার পিছনে 
নামায আদায় করলে নামায মাকরূহ 


প্রয়োজন নেই। সূরা নূর: ৩০, তিরমিযী 
শরীফ: ১১৭১, ই'লাউস সুনান; '১৭/৩৮১, 
৪/২২৬, আল-বাহরুর রায়েক: ১/৩৪৮, রদ্দুল 
মুহতার:  ২/২৮২, ফাতাওয়া: 
১/২৮৯, ফাতওয়ায়ে £ ৬/৫০৫ 


সমস্যাঃ কিছুদিন পূর্বে আমাদের 
মসজিদে একজন গুরুত্বপূর্ণ মেহমান 
আগমন করেন। ইমাম সাহেব 
যোহরের নামায নির্দিষ্ট সময়ে না 
পড়িয়ে তার জন্য কিছু সময় বিলম্ব 
করে পড়ালেন। এতে স্থানীয় জনৈক 
আলেম বলেন, উক্ত মেহমানের জন্য 
নামায বিলম্ব করার কারণে নামায 
মাকরূহ হয়েছে । তার কথায় এলাকায় 
বেশ গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। এখন আমার 


হবে কি না? বিশেষ করে এ ধরণের 
ব্যক্তিকে জুমার খতীব হিসেবে নিয়োগ 
দেওয়া কর্তৃপক্ষের জন্য জায়েয হবে 
কি? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হবো । 
নাসিম সিদ্দীক 


শরয়ী সমাধান: একজন ইমাম একটি 


জানার বিষয় হলো, তার কথা কতটুকু 
শরীয়তসম্মত? জানালে উপকৃত হবো । 


আবদুশ শাকুর 
টেকনাফ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: আমাদের দেশে 
প্রত্যেক নামাযের জন্য নির্ধারিত যে 
সময় রয়েছে, তা কেবল মুসল্লিদের 


সমাজের প্রতিনিধিত করে। সমাজের 


সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে করা হয় 


সর্বোত্তম ব্যক্তি ইমাম হওয়ার সবচেয়ে 
বেশি দাবিদার । তাই একজন ইমাম 
উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী এবং শরীয়ত 


যেন নিয়মিত মুসল্লিরা নির্দিষ্ট সময়ে 
জামাতের সহিত নামায আদায় করতে 
পারে। তবে বিশেষ কারণে নির্ধারিত 


বহির্ভত সকল দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত 
হওয়া চাই। অপরদিকে পর্দা 
ইসলামের একটি ফরয বিধান। শরয়ী 


সময়ের কিছুটা ব্যতিক্রম হলে নামায 
মাকরূহ হবে না। তবে সববিস্থায় লক্ষ 
রাখতে হবে নামায যেন মুস্তাহাব 


পদরি বিধান লঙ্ঘন করা ফিসকের 


ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব না হয়। তবে 


অন্তর্ভৃক্ত। লঙ্ঘনকারীকে ফেকহী 


পার্থিব উদ্দেশ্যে কারো জন্য অপেক্ষা 


কিতাবাদীতে স্পষ্ট ফাসেক বলা 


সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন 
আবদুল্লাহ সাদী 
দেবীদ্বার, কুমিল্লা 

শরয়ী সমাধান: কুরআন-হাদীস ও 


ফিকহে নি কিতাবসমুহ থেকে 
আমরা একথা বুঝতে পারি যে, 
অপবিত্র ব্যক্তি যদি তার অপবিভ্রতার 
পর পেশাব করে বা দীর্ঘ হাটা-হাঁটি 
করে অথবা এমন কোন কাজ করে যার 
দ্বারা নির্গত নাপাকি সম্পূর্ণরূপে বের 
হয়ে যায়, তখন তাকে পুনরায় গোসল 


অক্টোবর'১৮ 


হয়েছে। আর ফাসেকের ইমামতি 
মাকরুহে তাহরীমী। অতএব 
প্রশ্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে আমাদের দেশের 
স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিগুলোতে শরয়ী 
পদাঁবিহীন সহশিক্ষার যে পদ্ধতি চালু 
রয়েছে, এটা ফিসকের অন্তর্ভক্ত। 
সেখানে রী শিক্ষককে 
ফাসেক বলা হবে। এমন শিক্ষকের 
ইমামতি মাকরূহে তাহরীমী এবং এ 
ধরণের ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ 


করা ঠিক নয়। কেননা এতে অন্য 


মুসল্লিদের কষ্ট হয় । আল-বাহরুর রায়েক: 
বি তাতারখানিয়া: ২/১৪৫, মাহমুদিয়া: 
৯/৭৬ 


সমস্যাঃং আমরা ছোটবেলা থেকেই 
পাগড়ি পরে নামায আদায় করার 
ফযীলত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
মুখ থেকে শুনে আসছি। সম্প্রতি 
জনৈক আলেম পাগড়ি পরে নামায 
পড়ার ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসকে 
দুর্বল আখ্যা দিয়ে পাগড়ির ফযীলতকে 
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অস্বীকার করতে লাগলেন। 
আলেমের কথা কতটুকু সঠিক? 


উক্ত 


পটিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: বিভিন্ন হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত যে, রাসুল (সা.) সর্বদা 
পাগড়ি পরিধান করতেন এবং পাগড়ি 
র রার কথাও কিছু 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাই পাগড়ি 
অবশ্যই 


কেরাম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তাই 
বলে পাগড়ির ফযীলতকে অস্বীকার 
করা যাবে না। কারণ পাগড়ি রাসুল 
(সা.) এর নিত্যদিনের সুন্নাতসমূহের 
অন্যতম । সুতরাং নামাযে হোক বা 
নামাযের বাহিরে হোক সর্বাবস্থায় 
পাগড়ি পরিধান করার ফযীলত 


যাকাত-সদাকা 
সমস্যা: জনাব আতিক সাহেব একজন 
ব্যবসায়ী। তিনি বৈদেশিক পণ্য 
আমদানী করেন এবং দেশের 
ব্যবসায়ীরা তার থেকে পণ্য ক্রয় 
করেন । অধিকাংশ সময় তারা বাকিতে 
পণ্য নিয়ে যান । তবে মূল্য পরিশোধের 
সময়টা এতো দীর্ঘ হয় যে, এ সময়ের 
মধ্যে তিনি আবার পণ্য আমদানী করে 
ফেলেন। এভাবে তারা প্রথম 
আমদানিকৃত পণ্যের টাকা পরিশোধ 
করতেই দ্বিতীয়বার আমদানীকৃত পণ্য 
নিয়ে যান। এভাবে প্রায় সময় জনাব 
আতিক সাহেবের ৭০-৮০ লক্ষ টাকা 
ব্যবসায়ীদের কাছেই রয়ে যায়। এখন 
প্রশ্ন হলো উক্ত ৭০-৮০ লক্ষ টাকার 
ওপর যাকাত আসবে কি? আসলে 
কেন আসবে? কুরআন-হাদীসের 


আলোকে জানালে উপকৃত হবো । 
মাহফুজুল হক 
ফুলগাজী, ফেনী 
অক্টোবর”১৮ 


শরয়ী সমাধান: আতিক সাহেবের 


হস্তগত হওয়ার পর দেখতে হবে, 


বিক্রিত পণ্যের যে মূল্য ক্রেতাগণের 


অগ্রিম টাকা আদায়ের কতদিন পর ওই 


নিকট বাকি রয়ে গেছে এবং উসুল 


পণ্য হস্তগত হয়েছে, যদি আগ্রিম টাকা 


হয়নি, সেসব বাকি পণ্যমূল্যের টাকা 


আদায়ের এক বছর পর ওই পণ্য 


যেহেতু নেসাব থেকে অধিক তাই তার 
ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে এবং ওই 


হস্তগত হয়, তাহলে বিগত বছরের 
যাকাত হিসাব করে আদায় করতে 


বাকি টাকাগ্ডলোর যাকাত হিসাব করে 
আদায় করে দিতে হবে। কেননা ওই 


হবে। তবে একবছর অতিবাহিত 
হওয়ার পূর্বে হস্তগত হলে হস্তগত 


বাকি টাকাগুলো বিক্রেতা আতিক 


হওয়ার পুবপির সময়ের সমন্বয়ে এক 


সাহেবের সম্পদ হিসেবে গন্য হয়েছে। 


বছর হওয়ার পর তার যাকাত আদায় 


সুতরাং তার যাকাত তাকে আদায় 


কর্জের টাকাগুলো উসুল হওয়ার 
সম্ভাবনা কম, টাকাগুলো উসুল হওয়ার 
পর হিসেব করে তার যাকাত আদায় 
করতে হবে। উসুল করার আগে 
আদায় করতে টনি না। মুসাননাফে ইবনে 
আবি শাইবা: বাদায়েউস সানায়ে: 
২/৯০, হারে :5/5৭৫ 

সমস্যা: গত কিছুদিন পূর্বে আমার 
দোকানের মালের জন্য একটা 


এমতাবস্থায় যাকাতের আদায়ের ক্ষেত্রে 
দোকানের অন্যান্য মালের সাথে সেই 
মালগুলোকেও হিসাব করে যাকাত 
আদায় করতে হবে কি না? বিস্তারিত 
জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 

এনামুল হাসান 

চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: টাকা, স্বর্ণ, রুপার 
ওপর যেমন যাকাত ওয়াজিব, তেমনি 
বাণিজ্যিক পণ্যের ওপরও যাকাত 
ওয়াজিব হয়। বাণিজ্যিক সম্পদের 
ক্ষেত্রে টাকা ও পণ্য উভয়ই বরাবর । 
আপনি আপনার দোকানের জন্য পণ্য 
খরিদ করতে কোম্পানিকে যে পাঁচলক্ষ 
টাকা অগ্রিম দিয়েছেন, যেহেতু 
আপনার কথা মতে ওই টাকাগ্তলো 
উসুল হয়ে যাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, 
তাই তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে 
গিয়েছে। সুতরাং ওই পণ্যগুলো 


করতে হবে। 
£.৩/৫২, আল-বাহরুর রায়েক: 
২/৩৫৭, ফাতাওয়ায়ে কাষীখান: ২/২২৭ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: রেজায়ী বোনের (দুধ-বোন) 
সাথে যদি ভুলে বিয়ে হয়ে সন্তান হয়ে 
যায়, তখন উক্ত সন্তানদের নসব 
সাব্যস্ত হবে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়ত মতে 
বোনের সাথে বিবাহ করা 
নাজায়েয ও হারাম । অবশ্য ভুলবশত 
বিবাহ হয়ে গেলে এবং বিবাহের পর 
সন্তান জন্ন গ্রহণ করলে তার নসব ও 
বংশ পিতা থেকে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু 
তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অবৈধ সম্পর্ক 
করার কারণে আল্লাহ তায়ালার নিকট 
লজ্জিত হয়ে খাটি তাওবা করতে হবে 
এবং তাদেরকে শরয়ী হুকুম জানার 
সাথে সাথে পৃথক হয়ে যেতে হবে। 
তিরমিধী শরীফ: (১১৭ রদ্দুল মখতারঃ 
৫/১৯৭, সানায়ে: ১/৬১৫, 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৫৪০ 
সমস্যা: বিনীত নিবেদন এই যে, গত 
১২ জুলাই ২০১৭ তারিখে স্ত্রী তাহমিনা 
বেগমের সাথে আমার বনাবনি না 
হাওয়াতে সংযুক্ত তালাকের নোটিশের 
মাধ্যমে তালাক প্রধান করে আমি 
বিদেশ চলে যাই। উল্লেখ্য যে, আমি 
তিন তালাক মুখে উচ্চারণ করেই 
তালাক দিয়ে নোটিশটি পূরণ করেছি। 
ইসলামি শরীয়তে উক্ত তালাক 
প্রধানের মাধ্যমে আমাদের বিয়ে বন্ধন 
ছিন্ন হয়েছে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
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আবু তাহের 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় 
প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত ডিভোর্স নামায় 
যদিও বায়েন তালাকের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে, কিন্তু যেহেতু স্বামী প্রশ্নের 
মধ্যে মৌখিকভাবে তিন তালাক 
উচ্চারণ করার কথা স্বীকার করেছেন 
তাই স্বামীর স্বীকারোক্তি মতে স্ত্রীর 
ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে 
গেছে। তালাক দেওয়ার পর থেকে 
তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও 
ঘর-সংসার পরিস্কার হারাম ও 
নাজায়েয এবং অন্য স্বামীর সংসার 
করা ব্যতীত তাদের 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন 
সুযোগ নেই । ১. উল্লেখ্য যে, বর্তমান 
সরকারি ডিভোর্সনামায় তিন তালাককে 
বায়েন তালাক বলে আখ্যায়িত করা 
হয়। ২. এক সাথে তিন তালাক দিলে 
ইসলামী শরীয়তের মধ্যে এটা তিন 
তালাকই গণ্য হয়। এক তালাক নয় 
এবং তার মধ্যে আমাদের চার ইমামের 
ইজমা এবং ইমাম বোখারীর এক্যমত 
রয়েছে। সুতারাং তার মধ্যে সন্দেহের 
কোন অবকাশ নেই । সুরা বাকারা: ২৩০, 
বুখারী শরীফ; +/৭৯১, হেদায়াঃ ২/৩৭৯, 
শরহুন নববী: ১/৪৭৯ 

সমস্যা: আমার স্বামী একজন প্রবাসী । 
একদিন আমার স্বামী আর আমার 
মাঝে টাকা নিয়ে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার 
এক পর্যায়ে সে ইমুর (এক প্রকার 
যোগাযোগ মাধ্যম) মাধ্যমে আমাকে 


পুনরায় স্ত্রীর 


মোসা- মুক্তা 
দোহাজারী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনানুষায়ী 
স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তিন তালাক 
দেওয়ার কথা যখন স্ত্রী দাবি করছে, 
আর স্বামী দুই তালাক দেওয়ার কথা 
দাবি করছে, এ মুহূর্তে যেহেতু স্ত্রীর 
দাবির স্বপক্ষে দুইজন সাক্ষী 
অনুপস্থিত । তাই উল্লিখিত বিষয়ে 

বিচারিকভাবে) স্বামীর কথা 
তালাক 
পতিত হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে 
না। তবে স্ত্রী যদি নিজ কানে তিন 
তালাক দিয়েছে যে এটা শুনেছে এবং 
এর ওপর পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তখন 
র ওপর দিয়ানাতান 
(বিধানগতভাবে) তিন তালাক পতিত 
হয়ে গেছে। তাই স্ত্রীর জন্য ওই স্বামীর 
ঘর-সংসার করা নাজায়েয । এখন স্ত্রীর 
ওপর আবশ্যক হল যে, প্রয়োজনে 
খুলা” করে অথবা পালিয়ে তার থেকে 
দূরে থাকা এবং ওই বিয়ের যদি 
কাবিননামা থাকে তবে কাবিননামার 
শর্ত লঙ্ঘন হলে কাবিননামা মোতাবেক 
নিজেকে তিন তালাক দেওয়া । তাও 
যদি পারা না যায়, স্বামী যদি যুলুম 
করে তার সাথে ঘর-সংসার করে, তার 
গুনাহ স্বামীর ওপর বতাঁবে। আদ্ুরুরুল 
মুখতার: ৩৪২০ ভাতার 
কেফায়াতুল ত: ৬/৮৯ 


কেটে রেখে ভাড়াটিয়ার বাকি টাকা 

তাকে বুঝিয়ে দিবেন। জানার বিষয় 

হলো, উল্লিখিত পদ্ধতি কতটুকু 
র ? 


থে] 


শরয়ী সমাধান: 
দোকানের মালিক অগ্থিম ভাড়া হিসেবে 
প্রত্যেক দোকানের ভাড়াটিয়া থেকে যে 
দশলক্ষ টাকা অগ্রিম ভাড়া বাবদ উসুল 
করে নিয়েছে তা ইসলামী শরীয়ত 
মতে জায়েয ও বৈধ হয়েছে, এবং 
প্রতি মাসে_ অগ্থিম ভাড়া থেকে 
পনেরহাজার ট টাকা অর্থাৎ অর্ধেক ভাড়া 
কর্তন করে দেওয়া হয়, সেটাও 
শরীয়তসম্মত ও জায়েয। কেননা 
দোকান ইত্যাদির অগ্রিম ভাড়া নিয়ে 
তা থেকে প্রতি মাসে কিছু কিছু কর্তন 
করা দোকানের মালিক ও ভাড়াটিয়ার 
সম্মতিক্রমে জায়েয ও বৈধ এবং তা 
শ্রীয়ত-বহির্ভত কোন কাজ নয় । সূরা 
নিসা: ২৯, আলমগীরী: ৪/৪১৩, লি হিরা 
বুরহানী: ৯/৯০ 

শরয়ী সমস্যা: আমার একজন আঙ্কেল 
বেসরকারী ব্যাংকে চাকুরি করেন। 
তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি 
তার মাসিক বেতন ছাড়া কোন প্রকার 
অবৈধ টাকা গ্রহণ করেন না। যেমন, 
কোন ব্যক্তি চাকুরি নেওয়ার জন্য 
বললে তখন তিনি কোন প্রকার দুর্নীতি 
বা ঘুষ নেন না এবং তিনি তার কাজ 
একনিষ্ভাবে করেন। তিনি ২৫ বছর 


মুআমালা-লেনদেন 
সমস্যা: জনৈক ব্যক্তির মালিকানায় 


যাব এই চাকুরি করছেন। 


কয়েকটি দোকান রয়েছে। তিনি 


বলে, এক তালাক, দুই তালাক, তিন 
লাক। এবার তুমি মুক্ত। বাড়ি থেকে 


৫ 


প্রত্যেকটি দোকান ভাড়া দিয়েছেন এই 


এমতাবস্থায় আমার প্রশ্নগুলো হলো: 
(১) তার উপার্জিত মাসিক বেতন 


কন্ডিশনে যে, ভাড়াটিয়া তাকে দশলক্ষ 


চলে যাও। তালাকের কথা আমি 


টাকা অগ্িম জমা দিবে। যা তিনি 


আমার কান দিয়ে শুনেছি। বর্তমান 


হালাল নাকি হারাম? (২) যদি হারাম 
হয়ে থাকে, তাহলে কী করা উচিত 


সি 


নিজের মত করে খরচ করার অনুমতি 


চি 


ইসলামের দৃষ্টিতে এর বিধান কী? (৩ 


আমি তিন মাসের গর্ভবতী । কিন্ত 
আমার স্বামী তিন তালাকের কথা 
অস্বীকার করে এবং বলে আমি 
তোমাকে দুই তালাক দিয়েছি। এখন 
সে আমাকে আকদে নেকাহে রাখতে 
চায়। এখন আমার জানার বিষয় 
হলো, উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে 
আমার ওপর তিন তালাক পতিত 
হয়েছে কি না? শরীয়তের আলোকে 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 


অক্টোবর'১৮ 


নিয়েছেন। দোকানগুলোর মাসিক ভ ভাড়া 
ত্রিশহাজার টাকা। পনেরহাজার টাকা 
প্রতি মাসে নগদ পরিশোধ করবেন, 
বাকি পনেরহাজার অগ্বিম জমা টাকা 
থেকে কাটা হবে, এবং এই চুক্তির 
মেয়াদ তিনবছর । তবে যদি ভাড়াটিয়া 
কোন কারণে দোকান ছেড়ে দিতে চান, 
তখন মালিককে কয়েক মাস আগে 
জানাবেন। মালিক কিছু দিন সময় 
নিয়ে মাসপ্রতি নির্ধারিত ভাড়ার অর্ধেক 


তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি হওয়ার 
পরও আল্লাহ তাকে কেন বিগত ২৫ 
বছর যাবৎ এই হারাম কাজের ওপর 
রেখেছেন? €৪) তার অধীনস্ত ব্যক্তিগণ 
(শিক্ষক, ড্রাইভার, কাজের লোক, 
পরিবারের সদস্য) যে টাকা পারিশ্রমিক 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা কি হালাল 
না হারাম? 


মুহা. আবুল কাসেম 
নয়াবাজার এজেন্সি, চট্টগ্রাম 


| আত্তার্তহীদ ২৬ 
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শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


ন্যায়সঙ্গত হবে না। আল্লাহ তায়ালা 


আমাদের জানামতে বর্তমানে আমাদের 


আমাদেরকে তার থেকে হেফাজত 


দেশে প্রচলিত ব্যাংকসমৃহ যে করুন। কেননা, আল্লাহ তায়ালা 
পদ্ধতিতে লেন-দেন করে এবং তাদের ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম বিবেচনা 
বিনিয়োগের লভ্যাংশসমৃহ টাকা করার জন্য মানুষকে একটি 


জমাদানকারীদের মধ্যে বিতরণ করে 
থাকে তা ইসলামী শরীয়াহ'র নীতি 
মোতাবেক না হওয়ার কারণে এ 


মুনাফ সুদে পরিণত হয়ে যায়। 
যা ইসলামী শরীয়তের মধ্যে নাজায়েয 
ও হারাম। আর প্রচলিত ব্যাংকসমূহে 


আয়ের সিংহভাগের উৎস স্ম্দভিত্তিক 
হওয়ার কারণে এ সমস্ত ব্যাংকসমূহে 
যারা চাকুরি করে তাদেরকে যে বেতন- 
ভাতা দেওয় হয়, এ সুদি আয় থেকে 
দেওয়া হয়। তাই আমাদের তাহকীক 
মতে তাদের বেতন-ভাতাও নাজায়েয 
ও হারাম হিসেবে গণ্য হবে, যদিও 
তারা তাদের শ্রমের বিনিময় হিসেবে 
নিয়ে থাকে । তাই প্রচলিত ব্যাংকসমূহ 
সুদভিত্তিক হওয়ার কারণে সেখানে 
চাকুরি করা এবং চাকুরির বেতন-ভাতা 
গ্রহণ করা নাজায়েয ও হারাম । 
উক্ত আলোচনার পর আপনার প্রশ্নের 
ক্রমিক নাম্বার হিসাবে ইসলামী 
শরীয়তের দৃষ্টিতে তার উত্তর ও 
ইসলামী সমাধান নিম্নে দেওয়া হলো: 
(১) তার মাসিক বেতন ইসলামী 
শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও হারাম 


বিবেকশক্তি দিয়েছেন এবং হারাম 


মুসতাদরাকে হাকিম; ৩৮৫২, ফাতওয়ায়ে 
শামী: ৭/৩০১, জবদাহ! ৩/১১১, কিতাবুন 
নাওয়াষেল: ১০/৪২২ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
শরয়ী সমস্যা: আমাদের দেশে বহু 


পদ্ধতির পাশাপাশি হালাল আয়- 


মানুষ বিভিন্ন দেশে টুরিস্ট ভিসা বা 


রোজগারেরও অনেক পদ্ধতি 
রেখেছেন । যদিও তা কষ্টকর ও কম 


অন্য কোন ভিসা নিয়ে অথবা উমরার 
ভিসা নিয়ে মক্কায় গমণ করে থাকেন 


আয়ের পদ্ধতি হয়ে থাকে । কিন্তু 
আপনি সুযোগ-সুবিধা এবং বেশি 
কেন গ্রহণ করেছেন? আল্লাহ তায়ালার 
পক্ষ থেকে আপনাকে প্রশ্ন করা হলে 
আপনি কী উত্তর দিবেন? (8) আপনার 
অধীনস্ত লোকজন ও আপনার 
পারিবারিক সদস্য বা শ্রমিকগণ যদি 
ইসলামী শরীয়ত মতে অবৈধ পদ্ধতি 
পারিশ্রমিক জায়েয ও বৈধ হবে, নতুবা 


তাহা নাজায়েয ও অবৈধ । সূরা বাকারা, 
আয়াতঃ এট মুসলিম শরীফ: ২/২৭, 
মুহতার: ৮/৪৩৩, আল-বাহ্রুর রায়েক: 
৬/১২৪, ফাতাওয়ায়ে আলমগারী: 
ফতওয়ায়ে কাসিমিয়যাং ২১/১০৪ 


সমস্যা: আমি কিছুদিন পূর্বে চোরাই 
মার্কেট থেকে একটি মোবাইল ক্রয় 
করি। ক্রয় করার পর থেকে আমার 


মনে এই বেচাকেনা শরীয়তসম্মত কি 


কেননা তা স্ুদি আয় থেকে দেওয়া 
হয়। (২) হীলা হিসাবে তার একটি 
তদবীর হলো, আপনি কারো কাছ 
থেকে যার প্রায় উপার্জন আপনার 
জানামতে হালাল হিসাবে হয়ে থাকে, 
তার থেকে আপনি কর্জ নিয়ে আপনার 
পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত খরচ নির্বাহ 
করবেন এবং বেতনের টাকা দিয়ে 
সেই কর্জ পরিশোধ করবেন 
তারপরও আল্লাহ তায়ালার নিকট 
লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি তাওবা 
করবেন। আর কোন হালাল 
রোজগারের কোন চাকুরি বা কোন 
বিনিয়োগ পদ্ধতি খুঁজতে থাকবেন 
যদিও তার মধ্যে সুযোগ-সুবিধা এবং 
আয়ের পরিমাণ ব্যাংক থেকে কম হয় 
(৩) আল্লাহ তায়ালার নামে অভিযোগ 
দেওয়া কোন প্রকারের বৈধ ও 
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না তা নিয়ে বিভিন্ন সংশয় সৃষ্টি হয় 
এবং একধরণের উত্কষ্ঠা বোধ করি। 
এ ব্যপারে শরয়ী সমাধান জানিয়ে 
আমার সংশয় দূরীভূত করার একান্ত 


অনুরোধ রইল। 


শরয়ী সমাধান: চোরাই মার্কেটের মধ্যে 
যখন প্রায় জিনিস চুরিকৃত হয়ে থাকে, 
তাই উক্ত মার্কেট থেকে কোন জিনিস 
ক্রয় করা ইসলামী শরীয়ত মতে 


বিভিন্ন সময় দেখা যায়, ভিসার মেয়াদ 
উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তারা সেখানে 
অবৈধভাবে অবস্থান করে টাকা 
উপার্জন করেন। এ ক্ষেত্রে আমার 
জানার বিষয় হলো, সেই মানুষগুলো 
সেখানে অবস্থান করা এবং তাদের 
উপার্জিত টাকা বৈধ হবে কি না? 
শফিউল আলম 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: কোন দেশে টুরিস্ট 
ভিসা বা অন্য কোন ভিসা নিয়ে অথবা 
সৌদী আরবে উমরার ভিসা নিয়ে 
যাওয়ার পর ভিসার মেয়াদ শেষে 
অবৈধভাবে ওখানে অবস্থান করা 
জায়েয ও বৈধ হবে না। কেননা এটা 
নিজেকে সরকারী শাস্তির সম্মুণীন করা 
এবং নিজেকে অপমান করার মত । যা 
ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ 
নয়। অবশ্য কোন দেশে অবৈধভাবে 
থাকলেও নিজ শ্রম, ঘাম ও মেহনতের 
দ্বারা যে টাকা আয়-রোজগার করবে 
তা জায়েয ও হালাল হবে। কেননা 
সেসব তার শ্রম ও মেহনতের বিনিময় 
হিসেবে গণ্য হবে । যা জায়েয ও বৈধ । 


যদিও অবস্থান করা অবৈধ হয়। সুর 
বাকারা: ১৯৫, তিরমিযী শরীফ, আদনান 
রায়েক: ৮/৩৩, রদ্দুল মুহতার: ৯/৬২ 


এ আহ ১ শি 
্ৰ বৃ 


টৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 


জায়েয ও বৈধ নয়। তাই সম্ভব হলে 
খোজ নিয়ে আসল মালিকের নিকট তা 
পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তা 
সম্ভব না হলে কমপক্ষে যে দোকানদার 
থেকে ক্রয় করেছেন তার নিকট ফেরত 
দিবেন। নিজে তা ব্যবহার করা বা 
অন্যের কাছে বিক্রি করা বৈধ হবে না 


আল্-জামিয়া আল- ইসলামিয়া 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
ত পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য নিরদির্ট 
ফোনে যোগাযোগ করুন । প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন আমাদের ই-মেইল 
বা ফেসবুক ফ্যান-পেইজেও । 
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খলিফায়ে মাদানী মাওলানা শাহ মুহাম্মদ 
নোমান (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 


মুহাম্মদ রুহুল আমীন নগরী 


প্রখ্যাত আলেম, বুর্যুগ ব্যক্তিত ও 
শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ হোসাইন 


করেন। তার পিতা মরহুম মাওলানা 


আহমদ মাদানী (রহ.)-এর অন্যতম 
খলিফা হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ 
নোমান (রহ.) একজন সহজ-সরল 
প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর কথা 
বাতয়ি মনে হতো সত্যিই তিনি 
একজন “মাটির মানুষ" । তিনি আজ 
আমাদের মাঝে আর নেই। গত ১১ 
সেপ্টেম্বর ২০১৮ মঙ্গলবার সকাল 
৭:৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম পটিয়ায় নিজ 
বাড়িতে ইন্তেকাল করে, ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । খলিফায়ে 
মাদানী হযরত মাওলানা শাহ নোমান 
১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ 
গ্রহণ করেন। 


জন্ম 

তিনি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া 
উপজেলার ছনহারা এলাকার 
আলমদারপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ 


১৯২৭ ঈসায়ী । তবে তার প্রকৃত বয়স 
আরো বেশি। 

জিরি মাদরাসায় শিক্ষাজীবন শুরু । 
পরে দারুল উলুম মুইনুল ইসলাম 


হাটহাজারী ও দারুল উলুম দেওবন্দে 
তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। 
দেওবন্দে ৪ বছর অধ্যয়ন এবং ২ 
বছর স্বীয় মুরশিদ শায়খুল ইসলাম 
সায়্িদ হোসাইন আহমদ মাদানী 


(রহ.)-এর সামিধ্যে থেকে মোট ৬ ভক্ত. 


বছর দেওবন্দে অতিবাহিত করেন। 
পরে মাদানী রহ.) কর্তৃক খেলাফত 
প্রাপ্ত হন। 


কর্মজীবন 
দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে দেশে 
ফিরে ঢাকা আশরাফুল উলুম 


সাথে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন। ৬ 
ছেলে, ৩ মেয়ের জনক ছিলেন তিনি । 
তাদের সন্তানগণ হলেন, মাওলানা 
রেজওয়ান আহমদ, হাফিজ ওসমান, 
লোকমান আহমদ, মাওলানা সালমান 
আহমদ, হাফিজ সুফিয়ান আহমদ, 
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মোহাম্মদ বুরহান উদ্দীন। এবং 
কন্যাগন হলেন, সফওয়ানা, রেহেনা 
ওফারহানা। মাওলানা নোমান আহমদ 
২ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ট। 

উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সাথে 
সম্পৃক্ত ছিলেন। ২০০৮ সালের ২৬ 
জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত জমিয়তের জাতীয় 
কাউন্সিলে তিনি উপস্থিত থেকে 
গুরুতৃপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তার সাথে 
আমার (এই লেখকের) এই প্রথম 
সাক্ষাত হয়। এরপরে ২০০৮ সালের 


হাতে দিয়েদিছি। এই মুহূর্তে আমার 
করার কিছু নেই। তবে আপনি যখন 
পার্লামেন্টে ইসলামী শাসনতন্ত্র উত্থাপন 
না বরং চুপ থাকবো 

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, ১৯৬৯ 
সালের ৪ জানুয়ারি দেশব্যাপী আইয়ুব 
শাহীর বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন 
চলছে, যার দরুন আইয়ুব শাহির টনক 
নড়ল। মসনদে বসে নিজের খেয়াল 
দেখে বাধ্য হয়ে গোল টেবিল 


২৬ আগস্ট মাসিক মদীনা সম্পাদক 


কনফারেন্স আহবান করত সকল 


মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের গেন্ডারিয়া 
বাসভবনে অসুস্থ খান সাহেবকে 
দেখতে আসেন। সেদিন আমি প্রবীণ 
এই বুযুর্গের সাথে দীঘি সময় কথা বলা 
সুযোগ পেয়ে যাই। এরপরে সিলেটের 
দক্ষিণ কাছে মাওলানা রেজাউল করিম 
কাসেমীর বাসায় এক ইসলাহী 
মাহফিলে তিনি আসেন। ২ দিন 
সিলেট অবস্থান করার সুবাদে আমি 
তখন তার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ 
করি। সে দিন তিনি মওলানা ভাসানী, 
মুফতি মাহমুদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমানের বর্ণা্য রাজনৈতিক জীবন 
নিয়ে আলোচনা করেন। এক পায়ে 
মুক্তিযুদ্ধে তার অংশ গ্রহণের কথা 
স্বীকার করেন। তিনি বলেন, দেশ 
স্বাধীনের পরে “শেখ সাহেব আমার 
বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে ছিলেন 
আমাকে উলামা লীগের দায়িত্ব গ্রহণের 
কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা 
বিনয়ের সাথে প্রত্যাখান করেছি।' 

গত জানুয়ারি ২০১১ সালে সিলেট 
দক্ষিণকাছে মাওলানা নোমান বলেন, 
ইসলামী বিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের 
সংবিধান তৈরির জন্য মুফতী 
মাহমুদ রেহ.) শেখ মুজিবুর রহমান 
সাহেবের সাথে আলোচনা করেন। 
তখন শেখ সাহেব বলেছিলেন, মুফতি 
সাহেব! এই প্রস্তাবটি আরো কয়েকদিন 


রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে 
একটি সমঝোতায় পৌছতে 
চাইলে জমিয়ত নেতা মুফতী মাহমুদ 
সাহেব নির্দিষ্ট তারিখে পূর্বপাকিস্তানের 
প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতা শেখ 
মুজিবুর রহমানকে অনুপস্থিত দেখে 
কনফারেন্সে বসতে অসম্মতি প্রকাশ 
করে বললেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের 

কোন একজন নেতাকে 
অনুপস্থিত রেখে বৈঠকে বসা মোটেই 
সমীচীন নয়। এতে গোল টেবিল 
বৈঠক ব্যর্থ হবে। আমি কখনও এ 
জাতীয় কনফারেন্সে যোগ দেব না।' 
মুফতি সাহেবের এই ন্যায়সংগত 
দাবির চাপে সেই দিনের কনফারেন্স 
মুলতবি হল। তখন বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলার 
কেইসে জেল হাজতে ছিলেন । আইয়ুব 
রহমানকে তার সঙ্গী-সাীসহ মুক্তি 


দিলেন। অতঃপর গোলটেবিল 
কনফারেস বসল | 
ফখরে মিল্লাত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 


(রহ.) মাওলানা নোমান সাহেব প্রসঙ্গে 
একদিন আমাকে বলেছেন, “তিনি 
একজন বড়মাপের আল্লাহঅলা লোক। 
শায়খুল ইসলাম মাদানীর খলিফা ।” 

মাওলানা খান আরো বলেন, খলিফায়ে 
মাদানী মাওলানা আমিনুল হক মাহমুদী 
(যিনি আমার ভগ্নিপতি), মাওলানা 


আগে দিলেন না কেনো? এখনতো 


আবদুল হক শায়খে গাজিনগরী ও 


আমি নির্বাচনী ইশতেহার জনগণের 


চট্টগ্রামের মাওলানা নোমান সাহেব 


এই তিনজনের মধ্যে অত্যন্ত গভীর 
সুসর্্পক ছিলো । 

পরিশেষে আমরা দোয়া করি, মহান 
আল্লাহ তার সকল দীনি খেদমত কবুল 
করে তাকে যেনো জানাতের উচু 
মাকাম দান করেন । আমীন। 


বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি তো নয় 
গায়ে যখন পড়ে তখন 
ঝরে মনের বিষ । 


বৃষ্টি ভেজা শীতল হাওয়া 
লাগে যখন গায়, 
পোড়া মনে তখন আমার 
সুখ যে কত পায়। 
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ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ 


উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে মিসর এবং 
অন্যান্য আরবদেশগুলো চোখ 


সত্য যে, আরবগণ পাশ্চাত্যের সাথে 


চিন্তা-চেতনা ও জীবন উপকরণও 


নিজেদেরকে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে 


কচলাতে কচলাতে অবচেতন সুখন্দ্রা 
থেকে জাগ্রত হয়। অলস চোখের 
মিটিমিটি চাহনীতে পৃথিবীর চারদিকে 


ফেললেও তারা তাদের সোনালি 
অতীত, বর্ণাঢ্য এতিহ্য, সভ্যতা ও 
সংস্কৃতিকে একেবারে ভূলে যায়নি। 


মানব জীবনোপকরণে আধুনিকতার 


উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আরবি 


সয়লাব, প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাভূত 
করার যাবতীয় উপায় উপকরণ এবং 
প্রকৃতিকে মানুষের অধিনত্ত করার 


সাহিত্যের বিশাল ভাগ্তারকে তারা 
পুনজীবিত করেন। পুরাতন সাহিত্য 
এবং আধুনিক সাহিত্যের উত্তম 


সকল আয়োজন দেখে হতবাক। 
চিন্তার জগতে, ভাব ও অর্থের ক্ষেত্রে, 


দিকগুলো বিবেচনায় রেখে, দুই 
সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে 


সাহিত্যে, কাব্যে, সর্বত্রই নতুন নতুন 


উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। 


আবিস্কার, আধুনিক তথ্য, তত ও 


আধুনিক আরবি সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে 


প্রযুক্তির হড়াছ ড় | পাশ্চাত্যের 


অনেকগুলো কারণ সক্রিয় ভূমিকা 


সাহিত্যিকগণ নতুন আঙ্গিক, অবয়ব ও 


পালন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 


রূপে সাহিত্য চর্চা করছে, কবিতা 
লেখছে। বাস্তব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার 
নিদর্শন তাদের লেখার মধ্যে ফুটে 
উঠছে। সাহিত্যকে গণমানুষের জীবন 


হলো: 
১. উচ্চশিক্ষার জন্যে পাশ্চাত্যে গমন: 
আরবদেশ থেকে বিশেষ করে মিসর 
থেকে সরকারের _ পৃষ্ঠপোষকতায় 


ঘনিষ্ট করতে তথ্য, তত, যুক্তি- 
প্রমাণাদির অবতারণা সাহিত্য কর্মকে 
উচ্চমানের সৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা 


মেধাবী ছাত্র, শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ 
উচ্চতর ডিগ্রি এবং গবেষণাকর্মের জন্য 
পাশ্চাত্যের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে 


হয়েছে । তখন থেকে আরব দেশগুলো 


গমন করেন। তারা সেখানে দক্ষ ও 


পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্যের অধিবাসী, তাদের 


অভিজ্ঞ শিক্ষকমগ্ডলীর নিকট থেকে 


সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে নিজেদেরকে 
আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলে। তবে এটাও 


বিদ্যা অর্জন করে দেশে ফেরার সময় 
সেখানকার নতুন আচার আচরণ, 


আমদানি করেন। 

২. অনুবাদ কর্ম: পশ্চিমা দেশের 
জ্ঞানীগুণী, চিন্তাশীল ও সাহিত্যিকদের 
লেখা বইপুস্তক, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, 
আইনকানুন ইত্যাদি বিষয় আরবি 
ভাষায় অনুদিত হয়। আরব জাতির 
বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী সেগুলো 
অধ্যয়ন করার ফলে তাদের মধ্যে 
নতুন চিন্তার সঞ্চার হয়। সময়ের 
পরিবর্তনে সেসব চিন্তা-চেতনা 
আরবদের জাতীয় সম্পদে পরিণত 
হয়। জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। তাই কোন 
রকম ইচ্ছা আকাজ্কা ছাড়াই পাশ্চাত্য 
ধ্যান-ধারণার বহিঃপ্রকাশ বক্তা- 


বাগ্ীদের বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখক- 
কবিতার লাইনে লাইনে এবং 


শিল্পকর্মের মাধ্যমে হতে থাকে। 
ফলশ্রুতিতে সাহিত্য ও শিল্পকর্ম নতুন 
আঙ্গিকে রূপ নেয়। নিজস্ব অবয়বে 
আপন বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করে । যা 
পূর্বের যেকোন সময়ের সাহিত্য ও শিল্প 
থেকে ভিন্নতর । 


অক্টোবর'১৮ _____________লল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩০ 
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৩. শিক্ষার প্রসার: আরব দেশের 


সংস্কৃতিও এক নয়। বন্তত তারা নানা 


সরকারগুলোর পাষকতায় 
পাশ্চাত্যের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রেরিত প্রতিনিধিদল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 


জাতিতে বিভক্ত । তাদের রুচি, আদব- 


সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। 
পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই 


শিষ্টাচার এবং ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। 


বধারার মধ্য দিয়েই আধুনিক আরবি 


৫ 


প্রত্যেক জাতির নিজস্ব চিন্তাপদ্ধতি 


সাহিত্য গড়ে উঠে। আরব জাতির 


শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে ফিরে আসার ফলে 


আছে। জীবনের পৃথক দর্শন রয়েছে। 


জীবন, মন-মানসিকতা ও সাহিত্য 


শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত 
হয়। বিশেষ করে মিসরের শাসক 
মুহাম্মাদ আলী, ও ইসমাঈল পাশার 


মিসরসহ অন্যান্য আরবদেশগুলো 


জগতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির 


পাশ্চাত্যের কোন একটি জাতির 


শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি 


সাথেই যোগাযোগ করেছে তা নয় বরং 


শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখার 


রা গোটা পাশ্চাত্য সমাজের সাথেই 


হট 


আরব-জনগোষ্ঠীর হৃদয়-মনে তাদের 
গৌরবোজ্ল অতীতের প্রেরণাও 


ফলে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি সাধিত 
হয়। ফলে শিক্ষাকার্যক্রমে পাশ্চাত্যের 
যোগাযোগও গভীর হয়। একইভাবে 
শিক্ষা বিপ্লবের জোয়ার সিরিয়া এবং 


বভিন মিশন ও তাদের অনুদিত 
সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়। 


তাদেরকে শক্তভাবে অনুপ্রাণিত 
করেছিল। তারা অতীতের প্রসিদ্ধ 


তাদের এ যোগাযোগ ফ্রান্স, বিটেন, 


ব্যক্তিবর্গের সম্মান, মর্ধাদার কথা 
সর্বদাই গর্বের সাথে উল্লেখ করতেন। 


আমেরিকা এবং আরো অন্যান্য দেশ 


লেবাননেও পৌছে। ফলে একজন 
এবং বাগদাদের স্কুলগুলোতে মাধ্যমিক 
ও উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সময়েই 
পাশ্চাত্যের সাহিত্যকর্ম; গল্প, কবিতা, 
প্রবন্ধ এবং কবি সাহিত্যিকদের জীবনী 


পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ যোগাযোগের 
মাধ্যমে পশ্চিমা দেশের প্রতিটি সমাজ 


তাদের কৃতিত্পূর্ণ কর্মের আলোচনার 
মাধ্যমে নিজেদের ব্যক্তিতকে 
শক্তিশালী করার প্রয়াসী হন। এসব 


ও জাতির লোকদের সাহিত্য ও দর্শন 


কিছুর একমাত্র মাধ্যম ছিল প্রাচীন 


সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ 


আরবি সাহিত্য । আরবদের সার্বিক 


হয়। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ প্রান্তে আকাশ পথে যোগাযোগ 


জীবনে এ সাহিত্যের বিশাল বিস্তৃতি 
ছিল। সত্যি কথা বলতে কি আরব 


সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করে 
অধ্যয়নলঞ্ধ জ্জান তাদের সচেতন বা 
অবচেতন মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে 
যা তাদের দৈনিন্দন জীবনের চিন্তা- 
ভাবনা, কথাবার্তা, লেখালেখি ও 
কবিতা রচনার মাধ্যমে প্রকাশ পায় 


ব্যবস্থা সহজ হওয়ার ফলে তাদের 


জাতির মন-মানসিকতার প্রতিচ্ছবি 


সাথে যোগাযোগ ও মেলামেশা বৃদ্ধি 
পায়। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতি ও 
গোষ্ঠীর নানা সংস্কৃতির মধ্যে কোন 


ছিল আরবি সাহিত্য। সাহিত্যের 
মাধ্যমে খুব সহজেই তাদের সম্পর্কে 
স্ববিস্তারে ধারণা পাওয়া যেত। তাদের 


জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা আরবি 


চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি, আদত- 


সাহিত্য অধিক প্রভাবান্বিত হয়েছে তা 


অভ্যাস, কৃষ্টি-কালচার, আকীদাহ- 


তা ছাড়াও লেখা পড়ার উচ্চস্তরের 


সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও এতটুকুন 


ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 


বলা যেতে পারে যে, প্রথমত ফ্রান্সীয় 


বিশ্বাস, ও স্বভাব-প্রকৃতির পরিচয় 
সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠে । সুতরাং 


নির্দিষ্ট বিষয়ে আরো গভীর অধ্যয়ন ও 
গবেষণার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা 


সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবটিই আরবি 


পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহ 


সাহিত্যের ওপর পড়ে। আরবগণ 


আরবদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থান করে 


যখন আরবদের মধ্যে বৈতে শুরু করে, 


সেখান থেকে জীবনঘনিষ্ঠ সব কিছুই 


নেয়। তাই তারা পাশ্চাত্যের ধ্যান- 


তখন আরবদের জীবনঘনিষ্ঠ প্রাচীন 


অর্থাৎ চিকিৎসা, কারিগরি, বিজ্ঞান, 


এতিহ্য আরবি সাহিত্যের সয়লাব 


ধারণায় নিজেদের মন মানসিকতাকে 
প্রস্তুত করে তোলে। 


ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-কানুন, সাহিত্য 


প্রচণ্ডভাবে নতুন সভ্যতার ওপর যদি 


সংস্কৃতি ইত্যাদি আমদানি করে। 


আছড়ে পড়ে, তাতে বিস্মিত হওয়ারও 


৪. সংবাদপত্রের উন্নতি: পাশ্চাত্যের 
সঙ্গে আরবদের ব্যাপক যোগাযোগের 


তারপর ব্রিটেনসহ পাশ্চাত্যের অন্যান্য 
সংস্কৃতি থেকেও কিছু গ্রহণ করা হয়। 


কোন কারণ নেই। 
তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো আরব 


ফলে আরব দেশের সংবাদপত্র ও 


তবে সেসব সংক্কতির বড় ধরনের 


সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নতি 


কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। 


বিশ্বের সাহিত্যিকগণ প্রায় দীর্ঘ এক 
যুগ পর্যন্ত এ দুটি ধারায় প্রভাবান্থিত 


সাধিত হয়। পাশ্চাত্যের অনেক নতুন 
বিষয়বস্তু সংবাদপত্রের সাথে যোগ 
হওয়ার ফলে এমনকি 
সাধারণ জনগোষ্ঠীর নিকট এটি একটি 


অপরদিকে লেবানন ফ্রান্সের সংস্কৃতি 


হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্ত এক রকম ছিলেন 


দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমেরিকা ও 
বিটেনের সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকেও 
অনেকাংশ গ্রহণ করে । 


বিশাল জগত হিসেবে পরিচিতি লাভ 
করে । পাশ্চাত্যের মানুষেরা যেমন এক 


না। সাহিত্যিকদের একদল নিজেদের 
সভ্যতা-সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্বতন্ত্র 
সামাজিক বিধি-বিধান 


তা ছাড়াও পাশ্চাত্যের অন্যান্য 


উপকরণ এবং জীবনযাপনের 


জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও সভ্যতা 


জাতিও নয়। অনুরূপভাবে তাদের 


সমানভাবে তাদের জীবন, সমাজ ও 


রীতি-নীতির যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে 
আরবি সাহিত্যের প্রাচীন ধারার মধ্যেই 


অক্টোবর'১৮ ল্য আত্তার্তহীদ ৩১ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন । ভাব, 
খেয়াল, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং 


অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং 


শিক্ষিত পাঠক থাকেন। এসব লেখাতে 


রাজনৈতিক কারণে গড়ে উঠা বিভিন্ন 


উপস্থাপন রীতিনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
প্রাচীন আরবি সাহিত্যের প্রভাবই 


সাহিত্য দর্শন ও মতবাদ (9০79915 


অকাট্য যুক্তি, বাস্তব প্রমাণাদি ও 
তাত্তিক কথার চেয়ে সাধারণ জনগণের 


017 //572/%76)-এর অনুকরণে 


তাদের ওপর অধিক মাত্রা ছিল। এতদ 


সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেন। তাদের 


দৃষ্টি আকর্ষণ ও আত্মতৃপ্তিমলক কথাই 
মুখ্য বিষয় থাকে । 


সক্তেও নতুন সভ্যতার বহুল প্রচলিত 
চিন্তা-ভাবনা এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন 


এ চেষ্টার উদ্দেশ্য বিশেষ কোন সাহিত্য 


তবে গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে শব্দ চয়ন, 


সৃষ্টি ছিল না। নিছক নতুনত্ের প্রতি 


নির্বাচিত গাঁথুনী, বাক্য রীতির সুর ও 


প্রকারের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ নর 
আরবিপত্র-পত্রিকা 


প্রবল আকাজ্ষা এবং পশ্চিমা 
সাহিত্যের অনুকরণের অভিপ্রায় 


শিক্ষাকেন্দ্রপ্তলোতে প্রকাশিত তীর 


তাদের মধ্যে প্রবল ছিল। আধুনিক 


ফলে তারাও পশ্চিমা সাহিত্য-সংস্কতির 


সাহিত্যে কবিতার পাশাপাশি গদ্যেরও 


প্রভাব বলয় থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত 


উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিগত 


থাকতে সক্ষম হননি। কোন কোন 
সাহিত্যিকের উপরে পশ্চিমা সংস্কৃতি 


শতাব্দীগুলোর কৃত্রিমতা নির্ভর ও 
সাহিত্যের মৌলিকত বিবর্জিত 


ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে । তাদের 
সাহিত্যকর্ম পাঠকালে পাঠকগণের মনে 
হবে, তারা যেন ফরাসী কিংবা ইংরেজ 


গদ্যসাহিত্যের বি থেকে গদ্য 
সাহিত্য বেরিয়ে আসার সুযোগ পায় 
আধুনিক যুগে গদ্য মানুষের 


সাহিত্যিকদের লেখা আরবি ভাষায় 


জীবনঘনিষ্ঠ এবং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে 


পাঠ করছে। তৃতীয় আরেক দল 
সাহিত্যিক পুরাতন ও নতুন সাহিত্যের 
মধ্যে সমন্য় করে সাহিত্য জগতকে 


নানা সমস্যা সম্ভাবনা ও নানা 
সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে রচিত হতে 
শুরু করে। দীর্ঘ দিনের দাসতের 


একটি সমন্ষিত ধারার সৃষ্টির চেষ্টা 


শৃঙ্খল থেকে মাযলুম মানবতাকে রক্ষা 


করেছেন। তারা একদিকে প্রাচীন 
সাহিত্যের বলিষ্ঠ লেখনপদ্ধতি, প্রাঞ্জল 


করা, শোষিত বঞ্চিত মানুষের পাশে 
দাড়ানো, শুরাভিত্তিক শাসন পদ্ধতির 


ভাষা ও সুস্পষ্ট বিষয়গুলোকে অনুসরণ 
করেছেন। 


দিকে আহ্বান করা, উপনিবেশ ও 
সামত্াজ্যবাদের বিরুদ্ধারণ এবং 


অপরদিকে আধুনিক সাহিত্যের সুন্দর 


গণমানুষকে সচেতন করা, সমাজিক ও 


উপস্থাপনা এবং অভিনব ও মৌলিক 
বিষয়বস্তকেও গ্রহণ করেছেন। তবে 
চিন্তা, ভাব ও খেয়ালের ক্ষেত্রে কখনো 


নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা, 
সমাজসংস্কার করা, জনগণের অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করা, সুষম বন্টন, সামাজিক 


প্রাচীন সাহিত্যের আবার কখনো নতুন 
সাহিত্যের অনুসরণ করেছেন। এ 
সকল কবি সাহিত্যিদের মধ্যে মাহমুদ 
সামী আল-বারুদী (১৮৩৭-১৯০৪ 


সুবিচার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গদ্য 
রচিত হয়। সুতরাং গদ্যের 
উল্লেখযোগ্য বিষয়বন্ত হলো সমাজ, 
রাজনীতি এবং সাহিত্য ইত্যাদি। এ 


ঈ.) অন্যতম। প্রকৃত পক্ষে তিনি 


আরবি কবিতাকে বিপর্যস্তের কবল 


বিষয়বন্তগুলোর প্রত্যেকটির ক 
পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সামডি 


থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আরবি 


গদ্যের ভাষা বাক্য যেমন বিশুদ্ধ হওয়া 


কবিতাকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার 


অপরিহার্য, অনুরূপভাবে তা হতে হয় 


করে এর পুনর্জন্ম দিয়েছেন। এজন্যই 
তাকে আধুনিক আরবি সাহিত্যের 
রেনেসাঁর জনক বলা হয়। অপরদিকে 


কৃত্রিমতা ও অলংকারমুক্ত। যথার্থ ও 
স্পষ্ট মর্মার্থ ও তত সমৃদ্ধ, যুক্তি ও 
প্রমাণ নির্ভর । অপরদিকে সংবাদপত্র ও 


পশ্চিমা সাহিত্যের প্রভাববলয় সৃষ্টির 


রাজনীতি বিষয়ক গদ্যের ভাষা ও ভাব 


শেষ সময়গ্ুলোতে কতিপয় সাহিত্যিক 


উভয়ই হতে হয় সহজ, প্রাঞ্জল ও 


ইউরোপের জাতিগুলোর জীবন ও 


সুস্পষ্ট । কেননা এ ধরনের লেখার 


সভ্যতার উন্নতির ভিত্তিতে এবং তাদের 


পাঠকদের মধ্যে সাধারণ ও কম 


ঝংকার অত্যাবশ্যক। যাতে করে 
পাঠকের মনে আবেগ সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হয়। পাঠকের নিকট তা সুখপাঠ 
বলে অনুভূত হয়। আধুনিক গদ্যের 
উল্লেখযোগ্য প্রকার হলো গল্প, নাটক, 
উপন্যাস ও প্রবন্ধ ইত্যাদি । এগুলোর 
ওপরও পাশ্চাত্যের ব্যাপক প্রভাব 
রয়েছে। যাইহোক আধুনিক গদ্য 
সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নন 
শায়খ জামাল উদ্দিন আফগানী, শায়খ 
মুহাম্মাদ আবদুহু, আবদুল্লাহ নাদীম, 
আদীব ইসহাক ও কাসিম আমীন 
প্রমুখ। তা ছাড়াও আধুনিক আরবি 
সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
প্রাচ্যবিদদেরও একটি ভূমিকা রয়েছে। 
বন্তত আরববিশ্ব যখন শিক্ষা-দীক্ষা, 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতা- 
সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ছিল তখন পশ্চিমা 
দেশ থেকে অনেকেই প্রাচ্যে শিক্ষার্জন 
করতে আসেন। এভাবে আরবগণ 
ইউরোপীয় সভ্যতা নির্মাণে বিরাট 
অবদান রাখেন । কিন্ত আরবদের সঙ্গে 
ইউরোপের যোগাযোগ কিছুদিন বিচ্ছিন্ন 
থাকলেও ক্রুসেড যুদ্ধের পর তারা 
আবার আরব বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ 
পুনঃস্থাপন করে । ততদিনে ইউরোপ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে 
মানবতার জন্যে অনুকরণীয় হয়ে 
উঠে। তাদের পুনঃযোগাযোগের 
মাধ্যমে আধুনিক যুগে প্রাচ্যে তাদের 
কার্যক্রম নতুন করে মাত্রা যোগ করে 
তাদের এসব কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য 
হলো: 

(১) এশিয়া সংঘ: প্রথমে বিটেন ও 
ফ্রাস আরব দেশে এশিয়া সংঘ নামে 
একটি সংস্থা গঠন করে। তারপর 
তাদের অনুসরণে আমেরিকা, জার্মান, 
ইটালী ও অন্যান্য দেশও প্রাচ্য ভিত্তিক 
বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলে। 
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(২) আন্তর্জাতিক সম্মেলন: এ সব 


অনেক আরব সাহিত্যিক ও লেখকগণ 


সম্মেলনে গবেষণামূলক বিষয়বস্তর 


শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আরবি 


সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা 


ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 


করেছেন। যেমন-_ জুরজি যায়দানের 


সাহিত্য তার স্বকীয়তা নিয়ে দাঁড়াতে 
পারিনি। এ সাহিত্যের ওপর কৃত্রিমতা 


হতো। এখানে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের 
বিখ্যাত গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ 
অংশগ্রহণ করতেন । 


(৩) গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা: বস্তত আরব ও 


আরবি সাহিত্যের ইতিহাস, ফাদার 
লুইয়াস শীখুর আরবি সাহিত্য, 


ও অলংকার শান্তবের ভারে ন্যুজ হয়ে 
পড়ে ছিল। এ সময়ের সাহিত্য তখন 


মোস্তফা সাদিক রাফিয়ীর আরবদের 
সাহিত্যের ইতিহাস, হাফনী নাসেফের 


মুসলিম বিশ্বের অনেক মূল্যবান সম্পদ 


সাহিত্য বিজ্ঞান । 


রীতিমতো একটি অধপতিত সাহিত্য 
এ যুগের মাঝামাঝির আগমন হতে না 
হতেই আরবি সাহিত্যে পরিবর্তনের 


আরব দেশগুলোতে না থাকলেও 


তবে তাদের একাডেমিক ও গবেষণার 


পাশ্চাত্যের অনেক লাইবেরিতে 
সেগুলো রক্ষিত আছে। এসব সম্পদ 


ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত থাকলেও মনে 


আবহাওয়া লাগতে থাকে । একদল 
সচেতন আরব সাহিত্যিক জাহিলী 


রাখা প্রয়োজন যে, অনেক প্রাচ্যবিদ 


তারা মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান 


আরবদের বিষয় নিয়ে লেখতে গিয়ে 


থেকে সংগ্রহ করেছেন। পরবর্তীতে 
আরব সাহিত্যিকগণ ইউরোপের 
বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে অমূল্য ও 


তাদের সাহিত্যের প্রতি সব সময় 


যুগের কবিতার দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য 
করে দেখেন যে, প্রচীন কবিতাই তো 
স্বাভাবিক কবিতা । এখানে 


সময় সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং নিজেদেরকে নিরপেক্ষতার উর্ধে তুলে 
ধরতে পারেননি । পক্ষপাতমূলক আচরণের মাধ্যমে আরবদের আকীদাহ বিশ্বাস, 
ইতিহাস এতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষোদগার করেছেন এবং সন্দেহ ও 
সংশয়ের সুযোগ তেরি করেছেন । যাইহোক পাশ্চাত্যের চিন্তা-ভাবনা আরব 
সাহিত্যিকদের মন মগজ ও সাহিত্যকর্মে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ॥ এর ফলে পাশ্চাত্যের অনুকরণে 
আরবি সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা কতিপয় সাহিত্য দশশর্ন, মতবাদ ও স্কুল এর 


দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সম্পদ সংগ্রহ করে 
আরব বিশ্বের গ্রন্থাগারগুলোতে 
সংরক্ষণ করেন। 

(8) প্রাচ্য ভাষা ইনস্টিটিউট: 
ইউরোপের বড় বড় রাজধানী 
শহরগুলোতে প্রাচ্য ভাষা 
ইনস্টিটিউট গড়ে উঠে। 
প্রাচ্যবিদগণ কর্তৃক পরিচালিত এসব 


প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষার সাথে 

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি 

যথেষ্ট গুরুতৃ দেয়ার ফলে আধুনিক 

আরবি সাহিত্যে তাদের অবদান 
অনস্বীকার্য । বরং আধুনিক আরবি 
সাহিত্যের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের 
ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের প্রভাব অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । তাদের গবেষণা পদ্ধতি, 
একাডেমিক আলোচনা পর্যালোচনা, 
সাহিত্য সমালোচানার নিয়মনীতি, 
সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের 
ইতিহাসের সূক্ম মূল্যায়ন ধারা, 
বিয়য়বস্ত নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তারা 
অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন। 
র মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: 
ডি সাসী, কাতারমীর, ডি প্রেসভাল, 
কারলিল, এ্যডওয়ার্ড লীন, স্যার টমাস 
আরনন্ড, মার্গালিয়ট, জীব, ক্রুকলম্যান 
প্রমুখ । প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য ও 
সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে বর্তমানে যে 
ধারার সৃষ্টি হয়েছে তা প্রাচ্যবিদদেরই 
অবদান । তাদের ছারা প্রভাবান্বিত হয়ে 


আবির্ভাব লক্ষ্য করি । 


সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং 


অকৃত্রিমভাবে মানুষের জীবনের বাস্তব 


নিজেদেরকে নিরপেক্ষতার উর্ধ্বে তুলে 
ধরতে পারেননি। পক্ষপাতমূলক 
আচরণের মাধ্যমে আরবদের আকীদাহ 


চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে কৃত্রিমতার 
কোন ছাপ নাই। জাহিলী যুগের 
ইমরুউল কায়েস, উমাইয়া যুগের 


বিশ্বাস, ইতিহাস এঁতিহ্য, সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির বিষোদগার করেছেন এবং 


জারীর, _ আববাসীয় যুগের আল 
মুতানাববীসহ অসংখ্য কবিগণ কত 


সন্দেহ ও সংশয়ের সুযোগ তৈরি 


সুন্দরভাবে তাদের সমাজ, পরিবেশ, 


জীবন করেছেন। যাইহোক পাশ্চাত্যের চিন্তা- 


ভাবনা আরব সাহিত্যিকদের মন মগজ 


মানুষ ও তাদের জীবনের চিত্র তুলে 
ধরেছেন কবিতার মাধ্যমে । অলংকার 


ও সাহিত্যকর্মে সবচেয়ে বেশি প্রভাব 


শান্কের জগদ্দল পাথর থেকে তাদের 


ফেলেছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে 
এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে । এর 


কবিতা মুক্ত। কবি আলী লাইছী, 
আবদুল্লাহ এবং আয়েশ 


ফলে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আরবি 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা কতিপয় 
সাহিত্য দর্শন, মতবাদ ও স্কুল এর 
আবির্ভাব লক্ষ্য করি। এগুলোর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলোঃ 

১. আরবি সাহিত্যের নবজাগরণ স্কুল 
মোদরাসাতুল ইহইয়া):. উনিশ 


তাইমুরিয়্যাদের মতো কবিগণের 
মাধ্যমে এ ধারার পরিবর্তন হতে শুরু 
করলেও তারাও কৃত্রিমতা থেকে 
পুরোপুরি বের হয়ে আসতে পারেননি । 
মূলত আবরি সাহিত্য তার পতন 
অবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছে 
মাহমুদ সামী আল-বারুদীর হাতে । এ 
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কারণে সাহিত্যিক সমালোচকগণ 


৩. প্রেমময় কবিতার মাধ্যমে নারীর 


তাকে আরবি সাহিত্যের নবজাগরণ 


বিষয়বস্তর ওপর কবিতা লেখা হয়েছে। 


বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রাচীন কবিতার 


প্রাটান সাহিত্যের বিষয়বস্তরতে 


স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত 
করেছেন। তার অনুসরণে তার ছাত্রগণ 
এ ধারাকে গতিশীল করেছেন এবং 


মতো হরিনী এবং আকাশের চাদের 
সাথে নারীর তুলনা করেছেন। 
৪. প্রাচীন কবিদের মতো অলংকার 


স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাতে 


শাস্ত্রের ব্যবহার সহ প্রাচীন বিষয়বস্তকে 


সক্ষম হয়েছেন। মূলত তারা আরবি 
সাহিত্যকে তার প্রাচীন সোনালি যুগের 
দিকে ফিরেয়ে দিয়েছেন এবং এর 


অধিক মাত্রায় গ্রহণ করেছেন। 
আল বারুদীর 


সাথে নতুনত্ের প্রলেপ দিয়ে আরবি 


কবিতায় নিশীড়নের বিরুদ্ধে একদিকে ত 


নতুনত্ের প্রলেপ জড়িয়ে আধুনিক 
সাহিত্যে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
এর সবটুকু কৃতিত মাহমুদ আ 
বারুদীর। আলবারুদীর রাজনৈতি 
কবিতায় যুলুম নির্যাতন ও সর্ব প্রকা 


চিত 


এ৭ এম 


প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বিদ্রোহাত্সক মনোভাব, 


বারুদী প্রাচীন কবি- সাহিত্যিকদের 


অপরদিকে মানুষের মধ্যে ন্যায়, 


সাহিত্যকে আরো অধিক সমৃদ্ধ করতে 
সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ স্কুলের 
প্রতিষ্ঠাতা মাহমুদ সামী আল বারুদী 
আরবি সাহিত্যের প্রাণ এবং এর 
স্বকীয়তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। দুর্বল 


অনুসরণ করলেও তার কবিতায় 
আধুনিকতা ও নতুনতের ছাপ 


ইনসাফ, সুবিচার এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার 
তীব্র আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ 


স্পষ্টভাবে রয়েছে। ভাব, খেয়াল, 


স্পষ্টভাবে ফুটে ৷ এ কারণে 


বিষয়বস্ত, সুর, ছন্দ, আবেগ-অনুভূতি 


তাকে কারাবরণ করতে হয় এবং দীর্ঘ 


ও গঠন আকৃতি, সবকিছুতে এ 


পদ্ধতির শোচনীয় অবস্থা থেকে আরবি 
সাহিত্যকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। মাহমুদ 
আল-বারুদীর কবিতার মধ্যে যে 


নতুনত্ের স্বাক্ষর রয়েছে। যেমন- 


দিন পর্যন্ত নির্বাসনে জীবন, যৌবন, 
শক্তি, সামথ্য, কর্মস্পৃহা 


(ক) বর্ণনামূলক কবিতা: বর্ণনামূলক 
কবিতায় আলবারুদীর নতুনত্ব রয়েছে 


প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য ও কবিতার 


হারাতে হয়। তিনি তার এসব কবিতার 
মাধ্যমে মিসরের সামাজিক বিশৃঙ্খলা 


রয়েছে আধুনিকতার স্পষ্ট প্রভাব 


বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছে । নিম্নের 
৮79 


ফুটে উঠে: 
(ক) আল-বারুদীর কবিতায় প্রাচীন 
বৈশিষ্ট্য: 
১. মাহমুদ আল বারুদী কবিতার 


যেমন_ 
১. প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে 


নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেন 
বিপর্যস্ত জীবনযাপনে ক্ষুব্ধ জনমানুষের 
রোষানল রক্তাক্ত বিপ্লবের দিকে মোড় 


তিনি প্রচণ্ড বৃষ্টির রাতের বর্ণনা 
দিয়েছেন। উত্তাল সাগর ও প্রচণ্ড 
ঝড়ের বর্ণনা তুলে ধরেছেন 
মেঘমালা, বিদ্যুত, ব্জ এবং মানুষের 


বিষয়বস্ততে কোন নতুনত্ব উড্ভাবন 


জীবনে এগুলোর প্রভাব কি তার 


করেননি। তিনি আববাসীয় যুগের 
কবিতার বিষয়বস্তর অনুসরণে কবিতা 


বর্ণনাও সৃক্ষ্ভাবে তুলে ধরেছেন। 
২. গ্রামীণ দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে 


রচনা করেছেন। যেমন- স্ততি কবিতা, 


নিতে পারে সেদিকেও সতর্ক 
করেছেন। যালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হওয়ার জন্যে মানুষকে আহ্বান 
জানিয়েছেন। সমাজের আশু সংস্কার 
এবং শুরাই নিযামের প্রয়োজনীয়তা 
তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করেছেন 
এসব বিষয়বস্ত পুরাতন সাহিত্যের 


কবিতায় গ্রাম ও পল্লীর মনরোম 


বিষয়বন্ত হলেও আল বারুদী নতুন 


বর্ণনামলক কবিতা, তিরস্কার ও দৃশ্যের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তুলা, 
ভত্সনামূলক কবিতা, _ শোকগাঁথা সুতা, নৌকা, ক্ষেত-খামার, পাখি এবং 
কবিতা, গৌরবময় কবিতা, প্রেম মৌমাছির এক ফুল থেকে আরেক 


কবিতা ইত্যাদি। তার কবিতা পাঠে 


ফুলে বিচরণের বিবরণকে সুক্মভাবে 


মনে হয়, তিনি আববাসীয় যুগের কবি 
হিসেবে কবিতা লেখছেন। 

২. প্রাচীন কবিদের মতো বন্ধুর বাড়ি 
ঘরের ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দীড়িয়ে 


ফুটিয়ে তুলেছেন। 
৩. মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ের বর্ণনা 


আঙ্গিকে সেগ্তলোকে পেশ করেছেন 


মাহমুদ আল বারুদী কর্তৃক অনুসৃত 
পদ্ধতি পরবর্তীতে 91090] 0? 


19518] 01 /১19/010 11091910019 


দিতে গিয়ে মানুষের আবেগ-অনুভূতি, 


বা 'আরবি সাহিত্যের পুনর্জাগরণ স্কুল 


যুদ্ধবিপ্রহ, চলাফেরা,  উঠাবসা, 
লেনদেন ইত্যাদির ইত্যাদির কথা তুলে 


বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক আরবি 
সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিকদের 


তার বর্ণনা দিয়ে কবিতার সূচনা করা 


জাহিলী যুগের কবিতার তত, অর্থ, 


ধরেন । এগুলো ছাড়াও আরো অনেক 


খেয়াল, অবয়ব ও বাহ্যিক গঠন 
প্রকৃতি, সকল দিক মিল রেখে কবিতা 
রচনা করেছেন। সেই যুগের কৰি না 


অনেকে এ মতবাদের অনুসারী 


বিষয়ের বর্ণনা কবিতার মাধ্যমে তুলে 
ধরেন। 


(খ) রাজনৈতিক কবিতা: 


ছিলেন। যেমন- আহমাদ শাওকী, 
হাফিয ইবরাহীম ও তাওফীক 
এসব কবি 


হয়েও তিনি যে তাদের ভঙ্গিতে কবিতা 
রচনা করতে পারতেন সে স্বাক্ষর 
রেখেছেন। 


রাজনৈতিক কবিতা প্রাচীন সাহিত্যের 


সাহিত্যিকদের অধিকাংশই পাশ্চাত্য 


একটি উল্লেখযোগ্য  বিষয়বস্ত। 
আধুনিক আরবি সাহিত্যেও এ 


ভাবধারার সাথে রীতিমতো পরিচিত। 
যেমন- আহমাদ শাওকী, আহমাদ 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৩৪ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


ও সময়ের চাহিদার পতি উদাসীন ছিলেন না বরং বলা যায় তিনি স্বজাতির দাবি ও যুগের চাহিদার 
প্রতি বেশি স্শদ্ধ ছিলেন । অপরদিকে ইসলামের পক্ষেও আপোষহীন ছিলেন । ইসলাম ও আরবি 
ভাষার এতিরক্ষার দায়িতু পালন করেছেন । তাকে অনুসরণ করেছেন সৌদী আরবের মুহাম্মাদ বিন 
উসাইমীন, ইরাকের মা'রুফ রাসাফী, সিরিয়ার উমার আবু রীশাহ এবং লেবানন ও মিসরে খালীল 


মাতরান এমুখ | 
মুহাররমসহ আরো অনেকে। 


ভাল-মন্দ সব কিছুই তুলে ধরবে 


নীলনদের কবি বলে খ্যাত হাফিজ 
ইবরাহীম পাশ্চাত্যের দ্বারা ততটা 
প্রভাবান্ধিত না হলেও তিনি যুগ ও 
সময়ের চাহিদার প্রতি উদাসীন ছিলেন 


অপরদিকে কবিতা বিশ্বপ্রকৃতি, এর 
রহস্য ও অজানা বিষয় নিয়েও কথা 
বলবে। কবিতা শুধু জাতি, ও 
সপ্রদায়ের গুনগান করার নাম নয় 


না বরং বলা যায় তিনি স্বজাতির দাবি 


এমনকি জাতির ইতিহাস ও ঘটনা 


ও যুগের চাহিদার প্রতি বেশি স্শ্রদ্ধ 
ছিলেন। অপরদিকে ইসলামের পক্ষেও 
আপোষহীন ছিলেন। ইসলাম ও আরবি 


প্রবাহের বর্ণনা দেয়ার নামও নয়। এ 


প্রকাশের প্রয়াস থাকে এবং কবির 
নিজের কথার মাধ্যমে গোটা মানব 
জাতির কথার অভিব্যক্তি বর্ণনা করা 
হয়ে থাকে । 

৩. 5০71001 07 /:9771271170757% বা 
প্রবল মতবাদ: আরবি 
সাহিত্যে রোমান্টিক সাহিত্য মতবাদের 


মতবাদের প্রবক্তা ও অনুসারীগণ 


সূচনা হয় ১৯৩২ঈ. সালে । এ দর্শন 


ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি দ্বারা 


প্রবর্তনের নেতৃত্বে ছিলেন আহমাদ 


ভাষার প্রতিরক্ষার দায়িতু পালন প্রভাবান্ষিত হলেও তারা তাদের যাকী ও আবু শাদী। মূলত সনাতন 
করেছেন। তাকে অনুসরণ করেছেন অন্ধঅনুকরণ করেননি বরং তাদের দর্শন ও পূর্বোল্লেখিত স্কুল অব 
সৌদী আরবের মুহাম্মাদ বিন লেখাগুলোকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে আদদীওয়ানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিতর্কের 


উসাইমীন, ইরাকের মা'রুফ রাসাফী, 
সিরিয়ার উমার আবু রীশাহ এবং 


সেখান থেকে ভাব নিয়ে নিজেরা 


কারণে আরবি সাহিত্যে রোমান্টিক 


নিজেদের মতো করে লেখার চেষ্টা 


দর্শনের আবির্ভাব হয়। এ দর্শনে 


লেবানন ও মিসরে খালীল মাতরান 


করেছেন। যেমন- আবদুর রহমান 


কবিতার বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে উল্লেখ 


প্রমুখ । এ মতাদর্শের সাহিত্যের 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো: 


শুকরী, ইবরাহীম আবদুল কাদির আল 
মাধিনী ও মাহমুদ আববাস আল 


প্রাটীন আরবি কবিতার অনুকরণ, 


করার মতো কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা 
নেই। সনাতন ও ক্লাসিক মতবাদের 


“আক্কাদ প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিক এ 


বিপরীতেই এ মতবাদের অবস্থান। 


আরবি সাহিত্যের অধ:পতিত অবস্থা 


স্কুলের অনুসারী । তারা নিজেদের 


থেকে পুনরুদ্ধার, শক্তিশালী পদ্ধতি, 


কবিতায় সহজসরল ভাষা ও বাক্যের 


এমন কি স্কুল অব আদ্দীওয়ানের 
উত্থানের সঙ্গে পাল্লা দিতেও এ 


ভাষাগত ক্রুটি-বি্যতি থেকে মুক্ত 
করা, প্রাচীন কবিতার “আদলে ওযন, 


ব্যবহার করতেন। কবিতার জন্যে 
শব্দ চয়ন করতে হবে, এ কথায় 


শব্দ ও ছন্দের মিল, বিষয়বস্ত 


তারা বিশ্বাসী ছিলেন না। সব ধরনের 


ইত্যাদিতে প্রাচীন কবিদের অনুসরণ 
করা। এর সাথে যুগের চাহিদাকেও 
সমন্ধিত করা হয়েছে। এ স্কুলের 
কবিগণও কবিতাকে বাস্তব জীবন ও 
সমাজের সাথে মিলিয়ে এর সমস্যা, 


মতবাদের প্রতি বিশেষভাবে জোর 
দেয়া হয়। কবিতার শৈল্পিক, সামাজিক 
এবং বাস্তবতার দিক থেকে কবিতার 


শব্দই কবিতার জন্যে প্রযোজ্য বলে 


মান বৃদ্ধি এ মতবাদের অন্যতম লক্ষ্য । 


মনে করতেন। স্কুল অব আদ্দীওয়ানের 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো: 

এ মতাদর্শের অনুসারীগণ প্রাচীন 
আরবি কবিতা বিশেষ করে আববাসীয় 


সমাধান ও সম্ভাবনাকেও তুলে 
ধরেছেন । 
২. মাদরাসাতু আদ্দীওয়ান (56901 


যুগের কবিতা পাঠ করেন। তবে 


এ দর্শনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন 

: ইবরাহীম নাজী, “আলী মাহমুদ 
মুহাম্মাদ আবদুল মু'তী আল হামসারী 
প্রমুখ । আরবি সাহিত্যে এ মতবাদের 


সেগুলোর হুবহু অনুকরণ করেননি । তা 


স্থায়ীত্ব দীর্ঘকাল না হলেও আরববিশ্বে 


ছাড়াও তারা পাশ্চাত্যের সাহিত্য 


9 -41-1)67/07): আধুনিক আরবি 
সাহিত্য মতবাদের (স্কুল) এটি একটি 
ইনস্টিটিউট । এ মতবাদের মুলকথা 
হলো কবি তার কবিতায় নিজের কথা 


বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য থেকে 


সাহিত্যের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি 
করতে সক্ষম হয়েছিল। অনেক 


প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয়গুলো 
গ্রহণ করেছেন। অধিকন্তু তারা 
কবিতার বিষয়বস্তু, বাহ্যিক গঠন এবং 


বললেও মূলত: গোটা মানবজাতি তার 


সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকগণ 
এর অনুসারী হয়েছিলেন। তাদের 
মধ্যে আবুল কাসিম আশ শাবী, ঈসা 


ভাব ও অর্থের মধ্যে নতুনত্ব আনয়নের 


উদ্দেশ্য । কবিতা একদিকে মানুষের 


দিকে গুরুত্বারোপ করেছেন। এ 


ইসকান্দার এবং সৌদি আরবের 
মুহাম্মাদ হাসান আওয়াদ, হুসাইন 


জীবনের দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ, 


ধরনের কবিতায় কবির ব্যক্তিতৃ 


সারহান এবং পশ্চিমা দেশে আরবি 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৩৫ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তক মিখাইল 
নাঈমাহ উল্লেখযোগ্য । 
এছাড়াও আরবি সাহিত্যিকদের মধ্যে 
কেউ কেউ নিজেকে “বাস্তববাদী 
মতবাদ' (507991 0/172911571)-এর 
রী বলে দাবি করেন। কোন 
কোন সাহিত্যিক আবার 'প্রতীকবাদ 
দর্শন' (ঝপযড়ডুষ ডুভ ঝুসনড়ষরংস) 
এর অনুকরণে সাহিত্য রচনার চেষ্টা 
করেন। এছাড়াও আরো অনেক 
সাহিত্যিক পাশ্চাত্যে সৃষ্টি হওয়া এ 
ধরনের বিভিন্ন সাহিত্য দর্শন ও 
মতবাদের অনুসরণে সাহিত্য সৃষ্টির 
চেষ্টা করেছেন। এ সকল অনুকরণপ্রিয় 
সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনা ছিল নিছক 
পাশ্চাত্য সাহিত্য । আরবি ভাষায় এ 
সাহিত্য লেখা হলেও তার রচনাশৈলি 
এবং বাক্যের গাথুনি ও সাবলীলতা 
ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এসব সাহিত্যিক 
পাশ্চাত্যের এ ধরনের অন্ধ অনুকরণ 
করতে গিয়ে নিজস্ব আরবি রুচি ও 
মানসিকতাকে চরমভাবে বিপর্যস্ত 
করেছে । ফলে তারা সফলভাবে না 
পাশ্চাত্যের সাহিত্যকে সাহিত্যের 
মানদণ্ডে শক্তিশালীরূপে তুলে ধরতে 
সক্ষম হয়েছেন। না প্রাচীন আরবি 
সাহিত্যের এতিহ্যগত সুনাম অক্ষুণ্ণ 
রাখতে পেরেছেন। স্বকীয় ও স্বতন্ত্র 
উন্নত হি তো দূরে থাক বরং 
অন্ধঅনুকরণ নির্ভর সাহিত্য রচনা 
মানও ক্ষুণ্ণ করেছেন। সাহিত্য অঙ্গনে 
নিজেদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করেছেন। 
৪. স্কুল অব আল মাহজার: (পাশ্চাত্যে 


তা ছাড়াও আরবগণ নতুন দেশে 


ও এঁতিহ্যের কথা গভীরভাবে নাড়া 


অপরিচিত পরিবেশে নিজেদেরকে 


দেয়। এ অনুভূতি থেকেই সর্ব প্রথম 


নিঃসঙ্গ মনে করা, সুদূরে অবস্থিত 
নিজেদের দেশের প্রতি হৃদয়ের আকুতি 


কবি শুকরুল্লাহ আল জার এ ধরনের 
সংঘ গড়তে উদ্যোগ নেন। মিশিল 


এবং ভিন দেশের ভিন্ন সমাজের মধ্যে 
নিজেদের আরবি ভাষা ও স্বকীয়তা 
বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয় 


আল মালুফের বাড়িতে তাকে 
সভাপতি করে এ সংঘের ঘোষণা দেয়া 
এ সংঘের উল্লেখযোগ্য কবি 


হওয়া ইত্যাদি কারণে মুহাজির 


সাহিত্যিকগণ হলেন: শুকরুল্লাহ আল 


আরবগণ পরস্পরের সাথে পরস্পরের 


জার, মিশিল মালুফ, নাধীর যাইতুন, 


বন্ধনকে সুদৃঢ় করার প্রয়াসী হন। ট 


হাবীব মাসউদ, ইস্কান্দার কারবাখ, 


তারা বিভিন্ন সংস্থা, সমিতি, ক্লাব, 


নসর সামআন, দাউদ শাকুর, ইউসুফ 


পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন ইত্যাদি পি 


আল বাইনী, হুসনি গুরাব, ইউসুফ 


প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠানে তারা 


আস'আদ গানিম, আনতুন সেলিম 


মলিত হয়ে নানা ধরনের সংস্কৃতিক 
কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এদের মধ্য 


সা'দ সহ আরো অনেকে । এ সাহিত্য 
সংস্থার লক্ষ্যও কলম সাহিত্য সংঘের 


থেকে সাহিত্যিক ও কবি বেরিয়ে 
আসে । তারা আরবি সাহিত্য স্কুল ও 
ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলেন। এ 
প্রতিষ্ঠানের নামই হলো, আল-মাহজার 


অনুরূপ । আরবি ভাষার রক্ষা, গোটা 


স্কুল বা পাশ্চাত্যে আরবি সাহিত্য 
মতবাদ। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 
পাশ্চাত্যে আরবগণ আধুনিক আরবি 
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তা তাও আরবি সাহিতা ও 
পাশ্চাত্যের সাহিত্যের মধ্যে একটি 


সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে 


সেতুবন্ধনের কাজ করাও এসব 


বিরাট ভূমিকা পালন করেন। আল- 


সাহিত্য সংঘের একটি প্রধান কাজ। 


মাহজার স্কুল আবার দু'ভাগে বিভক্ত। 


তবে উত্তর আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত কলম 


এক. কলম সাহিত্য সংঘ: সিরিয়ার 


সাহিত্য সংঘের তুলনায় “স্পেন 


মুহাজিরগণ ১৯২০ উঈ. সনে উত্তর 
আমেরিকার নিউইয়র্কে এটি গড়ে 
তোলেন। প্রসিদ্ধ কবি জাবরান খলীল 
জাবরান এ প্রতিষ্ঠানের মূল 
পরিকল্পনাকারী । তিনি এর নেতৃতৃ 
পরবর্তীতে অনেক কবি 
সাহিত্যিকই এ সংঘের সাথে যোগ 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 


আরবি সাহিত্য স্কুল): উনবিংশ 


হলেন: নুদরাহ হাদ্দাদ, আবদুল মাসীহ 


শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাতে সিরিয়া, 
লেবানন এবং ফিলিস্তীন থেকে অনেক 
আরব বিশেষত: রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক কারণে উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে 
মাইগ্রেটেড হয়ে বসবাস শুরু করেন। 
অপেক্ষাকৃত শান্তি, _ নিরাপত্তা, 
স্থিতিশিলতা, সামাজিক স্বাধীনতা এবং 
অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার ফলে সাহিত্য 
প্রেমিকগণ পাশ্চাত্যের এসব দেশে 
সাহিত্য চর্চার আগ্রহ অনুভব করেন। 


হাদ্দাদ, নাসীব আরীযা, রশিদ আইউব, 


দুই. স্পেন সাহিত্য সংঘ': ১৯৩২ ঈ. 
সালে ব্রাজিলের সাও বওলু নামক 
স্থানে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত 
স্পেনের মনোরম পরিবেশের কারণে 
দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাসরত 
আরবদের মনে স্পেনে তাদের 
পূর্বপুরুষদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস 


সাহিত্য সংঘের সাহিত্যে অনুকরণের 
দিকটি বেশি লক্ষ্যণীয়। এ বিষয় নিয়ে 
কলম সাহিত্য সংঘের সাহিত্যিকগণ 
স্পেন সাহিত্য সংঘের সমালোচনা 
করে থাকেন। 

৫. আধুনিক কবিতা: উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে আধুনিক আরবি 
কবিতার রীতি পদ্ধতিতে পরিবর্তনের 
সূচনা হয়। নতুনতের গুরুতৃপূর্ণ দিক 
ছিল কবিতার বিষয়বন্তর সাথে 
সশ্লিষ্ট । তখন পর্যন্ত কবিতা লেখার 
বাহ্যিক গঠন অবয়ব ছিল সনাতন 
পদ্ধতি অনুযায়ী। এ সময়ে কবিতার 
প্রধান বিষয়বন্ত হয় উদ্দীপনা সৃষ্টি, 
উপনিবেশের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ, 
বিমোচন, নিরক্ষরতা দুরীকণে, সুস্বাস্থ্য 
এবং অন্যান্য জাতির উন্নতি, অগ্রগতি 
ও সমৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে চলার 
প্রতি আহ্বান ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট কবিতা । 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৩৬ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক 
আরবি কবিতায় শৈল্পিক বিপ্লব শুরু 
হয়ে বিংশ শতাব্দীতে তা পূর্ণতা পায়। 


ধরনের কবিতা রচনায় প্রয়াসী হয় 
পরবর্তীতে এর আরো বিকাশ ঘটে 
আমীন রায়হান, মিখাইল নাঈমাহ ও 


ইলিয়াযাহ' কবিতা রচনা করেন। এ 
কবিতায় তিনি রাসূল (সা.)-এর মাক্বী 
ও মাদানী জীবন, যুদ্ধবিগ্রহ, বিভিন্ন 


এ পর্যায়ে আধুনিক কবিতা তার অর্থ, 
ভাব, খেয়াল ও অবস্থানের গঞ্ডি 
পেরিয়ে শৈল্পিক দিক অবলম্বন করে, 


জাবরান খলীল জাবরান উত্তর 


ঘটনাপ্রবাহ, 


আমেরিকাতে এই গদ্য কবিতার চর্চা 


রবতী যুদ্ধসমূ, 
বীরত্ৃপূর্ণ কাহিনী, তাঁর বিদেশনীতি ও 


করেন। এতদসতেও সার্বিক বিচারে 


বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দলের আগমন 


যা কবিতার বাহ্যিক গঠন ও অবয়বের 
সাথে ক্ত। এ সময়ই “মুক্ত 


আরবি কবিতা ওযন, মিল ও ছন্দের 


ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। তা 


ওপর কোন না কোনভাবে নির্ভরশীল 


কবিতা', “মিল ও ছন্দ বিহীন কবিতার' 


ছাড়াও খলীল মাতরান কাল পাহাড়ের 


বলে এ ধরনের কবিতা ব্যাপকভাবে 


বালিকা নামক কাব্যিক কবিতা রচনা 


আত্মপ্রকাশ ঘটে । এ ধরনের কবিতা 


প্রসারলাভ করেনি। আধুনিক আরবি 


করেছেন। সেখানে তিনি তুকীদের 


রচনা করার সময় কবিকে মিল, ছন্দ, 


সাহিত্যে আরেক প্রকারের নতুন 


শব্দের সংখ্যা, তরঙ্গ, বাক্যের সুর ও 


বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহের ঘটনার 


কবিতার প্রচলনও দেখা যায়, তা 


ঝঙ্কার ইত্যাদির কথা ভাবতে হয় না। 


হলো: কাব্য কবিতা' বা গল্প কবিতা । 


বর্ণনা দিয়েছেন। আধুনিক আরবি 
সাহিত্যে আরেক প্রকারের কবিতা 


এ প্রকারের 


ইউরোপের রোমান্টিক সাহিত্যিকগোষ্ঠী এ ধরনের কবিতায় যুদ্ধবিথহের বর্ণনা, হলো নাট্য কবিতা। 
মুক্ত কবিতার রচনার প্রতি ঝুঁকে বীর সেনানীদের বীরতৃগ্াথা জীবনী, 
পড়লেও আমেরিকার  ওয়ালট প্রকৃত ইতিহাসের বর্ণনা খেয়াল ও 


ওয়েটম্যান উনবিংশ শতাব্দীতে “মুক্ত 


প্র 
কল্পকাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরা এবং 


কবিতাও আরবি সাহিত্যে ছিল না 
এমনকি আধুনিক আরবি সাহিত্যেও এ 
ধরনের কবিতার অস্তিত অতি বিরল 


কবিতার' জন্ম দেন। তবে আরবি 


মানুষের আবেগ অনুভূতি ইত্যাদি 


কবিতায় কবি নাধিক মালাইকাহ সর্ব 


বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়। 


প্রথম “মুক্ত কবিতা' রচনা করেন 
বদর শাকির আস সাইয়্যাব এবং 


সর্বপ্রথম এ ধরনের কবিতা রচনা 
করেন আহমাদ শাওকী। এ বিষয়ে 


তাই অনেক সময় এ কবিতা অনেক 
দীর্ঘ হয়ে থাকে । কখনো কখনো তা 


আহমাদ বাকাছীরও অনুরূপ কবিতা 
রচনা করেছেন বলে প্রতিয়মান হয় 


তিনি ছয়টি কবিতা লেখেন। তিনটিতে 
ক্লিওপ্ট্রো, কামবীয এবং আলী বেক 


হাজার পরক্তি ছেড়ে যায়। এ ধরনের 


আল কাবীরের ওপর। অপর দুটি 


কবিতার প্রচলন প্রাচীন গ্িস ও রোমান 


ভালবাসার কবিতা, যা মাজনু ও 


আধুনিক কবিতার আরেকটি প্রকার 
হলো অমিল যুক্ত ছন্দময় গদ্য কবিতা 
এ ধরনের কবিতায় কবি কখনো 


সাহিত্যে বিদ্যমান । থিক কবি হুমারের 
গ্রিস যুদ্ধ সম্বলিত ইলিয়াযাহ কবিতা 


লাইলা এবং “আনতারাহকে কেন্দ্র 
করে। ষষ্ঠ কবিতা মিসর সম্পর্কিত। 


এবং যুদ্ধ পরবর্তী গ্রিসে ফিরে আসার 


কখনো মিল ও ছন্দ রীতির অনুসরণ 


আহামদ শাওকীর পর আযীয আবাযাহ 


ঘটনা নিয়ে লেখিত আওদীসাহ কবিতা 


শাজারাতুদ দুররাহ, কায়েস ও লুবনাহ, 


করলেও প্রতি ছত্রের পরিমাপ ঠিক 
রাখে না। বস্তত সনাতন পদ্ধতিতে 
কবিতা রচনা করার চেয়ে এ ধরনের 


অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অপরদিকে রোমান 


কাফিলাতুন নূর ইত্যাদি কবিতা 


কবি ফিরজীলের হুমিরুসের 


£ 


লখেন। পরবর্তীতে আধুনিক কবিগণ 


মহাকাব্যের অনুকরণে বীর ইনিয়াসের 


কবিতা রচনা করা অধিকতর কঠিন। 


ঘটনা সংবলিত লেখা “ইলিয়াযা'ও 


কারণ এ কবিতা রচনা করতে ভাষার 


প্রসিদ্ধ। একইভাবে ইউরোপসহ 


ধরনের কবিতা ব্যাপকভাবে লেখার 
প্রয়াসী হন। তাদের মধ্যে সালাহ 
আবদুস সবুর, ওমার আবু রীশাহ ও 


শি 


সৃক্ম ও নিগুঢ় রহস্য জানা, শব্দের সুর 
ও বঝঙ্কার বুঝা, অলঙ্কার রীতিসহ 


শব্দসমূহের সুরের মধ্যে সামঞ্জস্য ও 
মিল জানা অত্যাবশ্যক । এ প্রকারের 


অন্যান্য দেশের কবি সাহিত্যিকগণও 


আবদুর রহমান আশ শারকাভী 


এ ধরনের গল্প ও কাব্য কবিতা রচনা 


উল্লেখযোগ্য । এভাবে আধুনিক আরবি 


করেছেন। ফ্রান্সের “রোলান, পারস্যের 


সাহিত্য যুগের সাথে তাল মিলিয়ে 


শাহনামা এবং ভারতের মহাভারত 


কবিদের মধ্যে নাজীব কিলানী, নিযার 
কাববানীর নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । অপরদিকে আধুনিক 


ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । প্রকৃতপক্ষে 


আরবি সাহিত্যের স্বকীয়তা বজায় 
রেখেই আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যের সাথে 


প্রাচীন আরবি সাহিত্যে এ ধরনের গল্প 
ও কাব্য কবিতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া 


পাল্লা দিয়ে উন্নত সাহিত্য হিসেবে 
এগিয়ে যাচ্ছে । 


আরবি সাহিত্যে আরেক প্রকারের 
কবিতার অস্তিত বিদ্যমান। তা হলো 


যায় না। কিন্ত আধুনিক যুগে আরব 


তথ্যসূত্র ১. ফীল আদাবিল হাদীছ, 


কবিগণ তাদের প্রাচীন ও আধুনিক 


গদ্য কবিতা । ফ্রান্সের বুদলীর সর্ব 


ইতিহাসের প্রেরণা থেকে আরবি ও 


প্রথম এ ধরনের কবিতা রচনা করেন। 
তার অনুসরণে বিংশ শতাব্দীর পঞ্গাশ 


ইসলামী বীরত্গাথা কাহিনী নিয়ে 
কবিতা রচনায় প্রয়াসী হন। এক্ষেত্রে 


ও ষাটের দশকে পাশ্চাত্যে বসবাসরত 
আরবি কবিগণের কেউ কেউ এ 


অক্টোবর'১৮ 


মিসরীয় কবি আহমাদ মুহাররম (মূ. 
১৯৪৫ ঈ.) চার খণ্ডে ইসলামী 


ওমার আদ দাসূকী ২. ইন্তিজাহাতুশ 
শি“রিল হাদীছাহ, ড. ইবরাহীম নাজী 
৩. ইন্টারনেট, 11/7, 


2177105570/)), 20771 


লেখক: সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় এধান্‌, 
আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আইআইইউসি 


তআত্তার্তহীদ ৩৭ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কু।তি 


সাহিত্যের ব্যবসায়ে নামিবার 
একেবারে গোড়াতেই যাহার সাহচর্য 
লাভ করিয়া কাজী নজরুল ইসলাম 


তাদের মধ্যে কবি শ্রীমোহিতলাল 
মজুমদারও ছিলেন ।' [আহমদ ১৩৬৬:২৪1 
নজরুল ইসলামের কবি প্রতিভা সম্বন্ধে 


“বিশেষ লাভবান" হইয়াছিলেন তাহার 


মুজফ্ফর আহমদের একটা প্রস্তাব রবীন্দ্রনা 


ভালো নাম মুজফ্ফর আহমদ । উদ্ধৃতি 
চিহেদরে মধ্যে লেখা কথা , দুটি 


অন্যায় হইবে না। গুপ্ত মহাশয় প্রকাশ 

করিতেছেন: 

'মুজফ্ফর আহমদ শুধু একজন 
জনগণ-বন্ধু ও প্রসিদ্ধ শ্রমিক নেতাই 

নন, তার মত সাহিত্যপ্রাণ ও দরদী 

বন্ধু সত্যই দুর্লভ। এ কথা মনে করার 


অনেকাংশে প্রেরণা গ্রহণ করে নজরুল 
অগ্নিবীণা হাতে বাংলা কাব্যের উনুক্ত 
প্রাঙ্গণে আবির্ভত হয়েছিলেন জাতীয় 
চারণের বেশে ।? (ডপ্ত ১৩৮৪:২৯] 

আর মুজফ্ফর আহমদই 
লিখিয়াছেন, “নজরুল ইসলাম নিছক 
কবি ও সাহিত্যিক ছিল না।” অর্থাৎ 
তাহার একটি ছকও ছিল। কি সেই 
ছকটি? এতদিনে সে ছকের কথা সবাই 


আছে। সেই প্রস্তাবানুসারে “কবিরূপী 
নজরুল” ও “স্বাধীনতার সৈনিক 
নজরুল" এই দুই নজরুলের সমন্বয় 


কবিতার প্যারোডি ক'রে সে “নবযুগ*- 
এর হেডিং পর্যন্ত দিচ্ছে । যেমন- 
পরান সখা ফৈসুল হে আমার । 


কবি প্রতিভা আশ্চযরূপে বিকশিত 
হইয়াছিল। ১৯২০ সালের মধ্যভাগে 
প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ১২ জুলাই 
তারিখে] মুজফ্ফর আহমদ আর কাজী 


ফৈসুল [ওরফে ফয়সাল] ইরাকের রাজা 
ছিলেন। এই নজরুল, বাইশ বছরের 
যুবক হঠাৎ কিনা রচনা করল এমন সব 
কবিতা যে সব সম্পূথরুপে রবীন্দ্র 
প্রভাবমুক্ত, যে সব সম্পূথরূপে তার 


সান্ধ্য দৈনিক “নবযুগ” প্রকাশিত হইতে 
শুরু করে। পত্রিকার আয়ু দীর্ঘ হয় 
নাই__এ কথা সত্য, কিন্তু তাহার ছাপ 
দীর্ঘদিন থাকিয়া গিয়াছে । কারণের 
মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম । তাহার 
অনন্তগামী প্রতিভা । “বাঙলা দেশে 
মুজফৃফর আহমদের ধারণা “বোধ হয় 
আর কেউ জন্মাননি। তিনি 
লিখিয়াছেন: 


মাসিক পত্রে মাত্র কয়েকটি কবিতা 
ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুলের 
কবি খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ল । সে 
এক রকম রাতারাতি বাঙলার 


ছিল এ কথা তার কোনো কোনো 
সাহিত্যিক বন্ধু বুঝতে চাইতেন না। 


খ্যাতিমান কবিদের সঙ্গে আসন পেয়ে 
গেল। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত, তার 
প্রতিভা দিকে দিকে বিকীর্ণ। নজরুলের 
কণ্ঠে তখন গীত হচ্ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত! 


একান্ত নিজস্ব । তাই তো সে রাতারাতি 
কৰি প্রসিদ্ধি লাভ করত পারল।' 
(আহমদ ১৩৬৬: ২৪-২৫] 

প্রশ্ন হইতেছে: কি যাদু বলে নজরুল 
দীড়াইয়া থাকিতে পারিলেন? ইহার 
একপ্রস্ত জবাব আমরা আগেই 
ইশারা করিয়াছি মুজফ্ফর আহমদ 
লিখিয়াছেন। পড়ি তাহার বাক্যে: “এই 
সাহিত্যিক বন্ধুদের [ইহাদের মধ্যে কবি 
মোহিতলাল মজুমদারও ছিলেন] এটা 
লক্ষ করা উচিত ছিল যে কেন 
নবযুগ'-এ কাজ করার সময়ে 
নজরুলের কবি প্রতিভা এমন 
আশ্চর্যরূপে বিকশিত হয়েছিল । এখানে 
দুই নজরুলের সমন্বয় ঘটেছিল__ 
কবিরপী নজরুলের ও স্বাধীনতার 
সৈনিক নজরুলের । তাই নজরুল এই 
সময়ে কবিতার এমন বিচিত্র সৃষ্টি 
করতে পেরেছিল, যে স্ৃষ্টি তার 


অক্টোবর'১৮ __ আত্তার্তহীদ ৩৮ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


আভনবত্তে সমস্ত দেশকে চমকে 
দিল ।' [আহমদ ১৩৬৬:২৪] 


আন্তনিয়ো গ্রামসি প্রবর্তিত “অর্গানিক 
শব্দের কাজ চালাইবার যোগ্য 


নজরুল ইসলামকে যাহারা গোড়াতেই 


আক্ষেপও করিয়াছেন মুজফ্ফর 
আহমদ | !আহমদ ১৩৬৬: ৪৭-৪৮] 


তর্জমারূপে গ্রহণ করিতেছি । মুজফ্ফর 


ভুল বুঝিয়াছিলেন তাহাদের আদর্শ বা 


নমুনা [যাহাই বলুন] ছিলেন 
মোহিতলাল মজুমদার । মোহিতলাল 


আহমদের সাক্ষ্যও আমার এই 


মোহিতলালের ভুলটা কোথায় তাহাও 
দেখাইয়া দিয়াছেন মহান মুজফ্ফর 


প্রস্তাবের পথ পরিষ্কার করিয়াছে । তিনি 


আহমদ । লিখিয়াছেন, “তিনি প্রাণপণে 


লিখিয়াই গিয়াছেন, “সকল স্তরের 


মজুমদারের সহিত নজরুল ইসলামের 


লোকের সঙ্গে তার মতো ব্যাপক 


তুলনা করিয়াছেন মুজফৃফর আহমদ 


নজরুলকে নিজের আকৃতিতে গড়ে 
তোলার চেষ্টা করতে থাকলেন। এই 


পরিচয় কম লোকেরই ছিল। যারা 


ভাবে গঠিত হওয়ার মানে আত্ম- 


মোহিতলালের যে ছবি মুজফ্ফর 
আহমদ আঁকিয়াছেন তাহা খুটাইয়া 
দেখিলে তাহাকে বিলক্ষণ চেনা যায় 


নজরুলের কবিতা বোঝেননি তারা 


বিলুপ্তে। ব্যক্তিতুসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি 


তার কবিতার সুর, ধ্বনি ও ছন্দ 
বঙ্কারে মুগ্ধ হয়েছেন। তাই হয়ে তারা 


আরও বেশি তার কবিতা শুনতে 


চেয়েছেন; অশিক্ষিত সাধারণকেও 


মুখচেনা 

এস্তেমাল করিতেছি ইতালীয় বুদ্ধিজীবী 
মহাত্বা আন্তনিয়ো গ্রামসির লেখা 
হইতে । “মুখচেনা, শব্দের ইংরেজি 


নজরুল তার গানের দ্বারা আকর্ষণ 
করেছে। সে শুধু গায়ক ছিল না হাজার 
হাজার গানের সে রচয়িতাও। এই 


তর্জমা ট্র্যাডিশনাল' । মোহিতলালকে 


কারণে নজরুল সর্বস্তরের মানুষের_ 


তাই “মুখচেনা বুদ্ধিজীবী” বলিতে 


বহু মানুষের কবি হতে পেরেছেন । 


বিশেষ অন্যায় নাই। বিশেষত 
মুজফ্ফর আহমদ লিখিয়াছেন: 

মোহিতলাল ছিলেন অতিমাত্রায় 
আত্মকেন্ররিক লোক। তার পরিচয়ের 
পরিধি ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। 
অল্পসংখ্যক সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক 
লোকের সঙ্গেই তিনি শুধু মেলামেশা 
ছিল তার স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের 
সঙ্গে। তিনি ছিলেন হাইস্কুলের হেড 
মাস্টার। এক সময়ে তিনি বন্দোবস্ত 
বিভাগের কানুনগো ছিলেন। সেই 


আর মোহিতলাল শুধু বিদগ্ধ সমাজের 
অর্থাৎ গণিতসংখ্যক মানুষের কবি। 
আহমদ ১৩৬৬: ৪৭] 

মুখচেনা বা গণিত বুদ্ধিজীবীর সহিত 
গণদেবতা বা পরমাত্ীয় বুদ্ধিজীবীর 
যে ভেদ মোহিতলালের সহিত 
নজরুলের ভেদও ছিল সেই গোছেরই 
মুজফ্ফর আহমদই তাহা পরিষ্কার 
করিয়া বলিয়াছেন। আমরা পড়িতেছি: 
“নজরুল জনগণের প্রতিনিধি ছিল 
মোহিতলাল তা ছিলেন না এবং চেষ্টা 
করলেও তার স্বভাবের দোষে তিনি তা 


সময়ে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তার 
কিছু সংযোগ ঘ'টে থাকবে, তার পরে 


হতে পারতেন না। অত্যন্ত 
খোলাখুলিভাবে নজরুল ছিল দেশের 


সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার আর 
কোনো সংযোগ ছিল না। তার মধ্যে 


স্বাধীনতা সংঘ্বামের একজন সৈনিক 
এখানেও তার সঙ্গে মোহিতলালের 


পসন্দ-অপসন্পের মনোভাব এত প্রবল 


বিরাট পার্থক্য ছিল। রুশিয়ার সর্বহারা 


ছিল যে, সাহিত্যিকদের মধ্যেও বেশীর 
ভাগ লোকের সঙ্গে তিনি মিশতে 
পারতেন না । !আহমদ ১৩৬৬: ৪৬1 

আর নজরুল ইসলাম ছিলেন, 
“মোহিতলালের সম্পূর্ণ উল্টা" । আমরা 
সেই হিসাবে নজরুল ইসলামকে 
জনসাধারণের পরমাতীয় বা “আত্মার 
আত্মীয় বুদ্ধিজীবী বলিতে পারি। 


কি তা সহ্য করতে পারে? [আহমদ 


১৩৬৬:৪৯। 

শুদ্ধ কি তাহাই? “মোহিতলাল 
নজরুলকে শেলি, কীট্স, বায়রন আর 
ব্রাউটনিং পড়তে বলতেন তার “বুদ্ধির 
দীপায়নের জন্যে” । দূরে থেকে যারা 
শুনবেন তারা বলবেন ভালোই তো 
বলতেন মোহিতলাল। কিন্তু নজরুলের 
জন্যে বিদেশি কবিদের কাব্য চর্চার 
প্রয়োজন ছিল কি? সে ছিল আমাদের 
দেশের মাটির সন্তান। দেশের মাটি 
হতেই রস গ্রহণ করত সে। মাটির 
কাছাকাছি যে কবির বাণী শোনার 
জন্যে রবীন্দ্রনাথ কান পেতে ছিলেন 
নজরুল ছিল সেই কবি।' (আহমদ 


১৩৬৬: ৪৯] 


হ 

মোহিতলাল মজুমদারের কথা এতখানি 
জুড়িয়া বলিবার আরও একটা কারণ 
আমার মাথায় আছে। এই কারণের 
নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


নজরুল ইসলামকে অথবা বলা যাউক 
তাহার স্বভাবকে বুঝিতে পারিলেন না 
তাহা হইলে কে তাহাকে বুঝিতে 


পারিয়াছিলেন? মুজফ্ফর আহমদ 
বিপ্লবকে নজরুল মনে-প্রাণে সমর্থন উত্তরে বলিয়াছেন, “রবীন্দ্রনাথ 
করেছে, নানাভাবে সে-বিপ্রবের বন্দনা মুজফ্ফর আহমদ প্রাতঃস্মরণীয় 


সে করেছে । এই ব্যাপারেও তার সঙ্গে 


মোহিতলালের মিল ছিল না।” !আহমদ 
১৩৬৬: ৪৭] 


“আত্মার আত্মীয় কথাটা এখানে আমি 


মহাপুরুষ । আমরা সবিনয়ে নিবেদন 
করিব তাহার এই উত্তরটি কিন্তু 
অসত্য, বড় জোর অর্ধসত্য। তাহার 
আপনকার কথাই তাহার ধারণাকে 
অসত্য প্রমাণ করিতেছে। 

মুজফ্ফর আহমদ লিখিয়াছেন, “কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ দূরে থেকেও নজরুলকে 
বুঝেছিলেন।” প্রমাণ? তিনি নিবেদন 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৩৯ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


করিতেছেন, “কবি রূপে প্রথম পরিচিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিল এবং 
তার গ্লেহও সে পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 
তাকে শান্তিনকেতনে থাকার আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নজরুল 
ছেলেদের কিছু কিছু ড্রিল শেখাবে । 
আর দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে গান 
শিখবে ।' [আহমদ ১৩৬৬: ৪৮] 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলকে গান 
শিখাইতে চাহিয়াছিলেন। ইহাতে 
ঘ্নেহের প্রমাণ অকাট্য । কিন্তু তাহার 
সব্যসাচী প্রতিভার মধ্যে শুদ্ধ ড্রিল 
শিখাইবার দক্ষতাই জ্যেষ্ঠকবির দৃষ্টি 
কাড়িয়াছিল ভাবিতে গা ছমছম করে। 
আজও  করে। শান্তিনিকেতনে 
নজরুলকে কি একটি বক্তৃতা দেওয়ার 
আমন্ত্রণ জানান যাইত না? ১৯৩৫ 


আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু, 


তথাপি তীহার তাৎপর্য এখনও 
তাজাবতাজা রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয় 
কথাটি নানান জনে নানান ভাবে বয়ান 
করিয়াছেন। একটা বয়ান পাওয়া 


লিখেছেন। আমি নজরুলের মুখে যা 
[শুনেছিলেম] তা হচ্ছে এই যে, 
সাক্ষাতের প্রথম দিনেই রবীন্দ্রনাথ 
কথাটা নজরুলকে বলেছিলেন । তখনও 


যাইতেছে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 


তিনি ভাবেননি যে, নজরুল গভীরভাবে 


লেখায়। তাহার লেখার কিছু অং 


রাজনীতিক সংগ্রামে বিশ্বাসী । নজরুল 


সুশীলকুমার গুপ্ত উদ্ধার করিয়াছেন 
নিবেদন করি: 

“জোড়াসাকোর বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় 
তেমন-তেমন বড়লোককেও সমীহ 
করে যেতে দেখেছি, অতি বাকপট্ুকেও 
ঢোক গিলে কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু 
নজরুলের প্রথম ঠাকুরবাড়িতে 
আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত 
অনেকে বলত, তোর এসব দাপাদাপি 
চলবে না জোড়াসাকোর বাড়িতে, 


সাহসই হবে না 
তোর এমনিভাবে 
কথা কইতে 


নজরুল প্রমাণ করে 


আধারে বাধ আগ্নিসেতু, দিলে যে সে তা 
র এই দুর্গশিরে পারে। তাই একদিন 
রাতের ভালে হোক না লেখা । এই রব তুলতে 
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে' তুলতে সে কবির 
আছে যারা অর্দচেতন! ঘরে গিয়ে উঠল। 
কিন্ত তাকে জানতেন 

বলে কবি বিন্দুমাত্রও 

অসন্তুষ্ট হলেন না। 


সালে কাজী আবদুল ওদুদকে কি 
নিজাম বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ করা 
হয় নাই? কথা বাড়াইলে আরও 
বাড়াইতে পারি। কিন্তু বাড়াইবার সময় 
আসে নাই। 

মুজফৃফর আহমদ কহিতেছেন, “এই 
সময়েই রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে 
তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাচার কথাটা 
বলেছিলেন। তিনি সম্ভবত নজরুলের 
কাব্য-সাধনা ও রাজনীতিক সংগ্রামে 
সমন্বয়ের চেষ্টা দেখে এই কথাটি ব'লে 
থাকবেন ।* আহমদ ১৩৬৬: ৪৮] 
এতদিনে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। 


কবি, কাব্যচর্চাই তার পেশা হওয়া 
উচিত। তার মানে রাজনীতিতে তার 
যাওয়া উচিত নয়__এইসব ভেবেই 
তিনি তলওয়ার দিয়ে দাড়ি চাচার 
কথাটা বলেছিলেন। অন্তত নজরুল 
তাই বুঝেছিল। রবীন্দ্রনাথ শুধু ওই 
কথা বলেই চুপ করে যাননি । তিনি 
তার সঙ্গে একটি প্রস্তাবও দিয়েছিলেন; 
বলেছিলেন, নজরুল শান্তিনকেতনে 
চলুক। সেখানে সে ছেলেদের কিছু 
কিছু ডিল শেখাবে আর গান শিখবে 


দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ।” [আহমদ 
১৯৯৭৩:২৪০1 


কিন্ত, মুজফ্ফর আহমদ দাবি 
করিতেছেন, “রবীন্দ্রনাথ পরে 
নজরুলের কবৌঁক ধরতে পেরেছিলেন। 
তাই নজরুল যখন “ধূমকেতু* বার 
করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ 
ভিক্ষা করেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে 
রাজনীতিক আশীর্বাদই করেছিলেন। 
তার আশীর্বাণীর সেই ক'টি ছত্র 


শুনেছি অনেক কথাবার্তার পর কবি 


আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু, 


নাকি বলেছিলেন, “নজরুল, তুমি 
নাকি তরোয়াল দিয়ে আজকাল দাড়ি 


আধারে বাধ অগ্নিসেতু, 
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে 


কামাচ্ছ_ক্ষ্রই ও-কাষের জন্যে 


উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন! 


প্রশস্ত_এ কথা পূর্বাচার্ষগণ বলে 
গেছেন” ।' [গুপ্ত ১৩৮৪: ৩০; চট্টোপাধ্যায় 
১৩৫১: ৩৮] 

এ বিষয়ে মুজফ্ফর আহমদের ভাষ্য 
এই রকম: “রবীন্দ্রনাথ একবার 
নজরুলকে তলওয়ার দিয়ে দাড়ি চাচার 
কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন তিনি 
সত্যই। কিন্ত কথাটা নানান জনে 
নানাভাবে লিখেছেন। সৌমেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরও এক জায়গায় কথাটা 


অলক্ষণের তিলক রেখা 

রাতের ভালে হোক না লেখা । 

জাগিয়ে দে রে চমক মেরে? 

আছে যারা অর্থচেতন! 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

২৪ শে শ্রাবণ, ১৩২৯ আহমদ ১৩৬৬: ৪৮] 
“ধুমকেতু” পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বাহির 
হইল ১৯২২ সালের ১২ আগস্ট 
তারিখে । আহমদ ১৯৭৩: ২৪১ মুজফ্ফর 
আহমদ আরেক জায়গায়ও 


অক্টোবর'১৮ _____________লল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪০ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


লিখিয়াছেন, “কিন্তু “ধুমকেতু'র জন্যে 
নজরুল যখন রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে 
বাণী চাইল তখন তিনি তাকে বুঝে 
ফেলেছিলেন। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন 
যে, সে নিজে যে-পথ বেছে নিয়েছে 
তাকে সেই পথে যেতে দিলেই সে 
বিকশিত হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ যে- 
বাণী নজরুলকে পাঠিয়েছিলেন সেটা 
ছিল নজরুলের প্রতি তার রাজনীতিক 
আশীর্বাদ | [আহমদ ১৯৭৩: ২৪০] 

নজরুল ইসলামের “আমার কৈফিয়ত' 
কবিতাটি ১৯২৬ কি ১৯২৭ সালে 
প্রকাশিত “সর্বহারা' নামধেয় কাব্যগ্রন্থে 
পাওয়া যায়। সেই কবিতার সাক্ষ্য 
কিন্ত মুজফ্ফর আহমদের কথাটিকে 
সত্য প্রমাণ করে না। 
“আমার কৈফিয়ত' কবিতার গোড়ার 
দিকেই রবীন্দ্রনাথের কথা 
করিয়াছেন নজরুল ] 
নজরুলের রাজনীতি ও জাতীয়তার 


পুরানা পাথুরিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় এই 
কবিতায় । যথা: 

কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা 
প'ড়ে শ্বাস ফেলে! 

বলে, কেজো ক্রমে হচ্ছে অকেজো 
পলিটিক্নের পাশ ঠেলে । 

পড়ে না'ক বই, বয়ে গেছে ওটা । 
কেহ বলে, বৌ-এ গিলিয়াছে গোটা । 
কেহ বলে, মাটি হ'ল হয়ে মোটা জেলে 
ব'সে শুধু তাস খেলে! 
কেহ বলে, তুই জেলে ছিলি ভালো 
ফের যেন তুই যাস জেলে! 

গুরু ক'ন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার 
দিয়ে দাড়ি চাছা! 


প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি 
দেন, “তুমি হাড়ি চাচা!? 

অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি । 

সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে। 
হিন্দুরা ক'ন, “আড়ি চাচা!” 

যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি 
টিকি দাড়ি, নাড়ি কাছা!” 


[ইসলাম ২০০৫: ৭১; ইসলাম ২০০৭: ২৩; 
ইসলাম ১৯৯৬ (১): ২৯২-২৯৩ 

দেখা যাইতেছে তলোয়ার দিয়ে দাড়ি 
চাছিবার কাজটা নজরুল ইসলাম 
চালাইয়া গেলেন, অন্তত বন্ধ করিলেন 
না। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ গুণে 


করেছিল । সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবীরাও এই 
শ্রেণীর লোক। কাজেই, নজরুলের 
আবেদনে তারাই নৃতন করে চেতনা 
লাভ করেছিলেন” (আহমদ ১৯৭৩: 


২৪১1 


এই প্রস্তাবের সাফাই সাক্ষ্য দিবার 


তাহাকে বুঝিতে পারিয়া “রাজনীতিক 
আশীর্বাদ পাঠাইলেন। এখানেই প্রশ্ন 


ছলে মুজফ্ফর আহমদ আরও 
গাহিয়াছেন, “এটা আমার অনুমানের 


তুলিবার একটুখানি অবসর আছে। 


কথা নয়। শুধু যে তরুণেরা নজরুলের 


“ধুমকেতু পত্রিকার রাজনীতিটা কি 
ছিল? খোদ মুজফ্ফর আহমদ এ 
ব্যাপারে কি বলেন? 

মুজফ্ফর আহমদ নিজে কি 


নিকট আসছিলেন তা নয়, সন্ত্রাসবাদী 
“দাদা”রাও [নেতারা] এসে তাকে 
আলিঙ্গন করে যাচ্ছিলেন। ১৯২৩-২৪ 
সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার যে 


“ধূমকেতু'র . রাজনীতি সমর্থন 


মাথা তুলল, তাতে নজরুলের অবদান 


করিতেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের 


ছিল। এ কথা বললে বোধ হয় অন্যায় 


অবশ্যই বলিতে হইবে, “না” । এই “না' 


করা হবে না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের 


উত্তরটি আরও বড় হইয়া বাজিবে যখন 
জানিব নজরুল ইসলাম একদা 
মুজফ্ফর আহমদের সহিত যুগ্ম 
সম্পাদকতা করিয়া “নবযুগ' বাহির 
করিয়াছিলেন। আবার ১৯২৫ ও 
১৯২৬ সাল নাগাদ প্রথমে “লাঙ্গল' 
এবং পরে “গণবাণী” বাহির 
করিয়াছিলেন তাহারা । গপগ্তগোলের 
মধ্যে “ধুমকেতু । মুজফৃফর আহমদের 
লেখা পড়িয়াই আমরা জানিয়াছি, 
“ধুমকেতু'তে জনগণের কথা 
একেবারেই বলা হতো না, এটা 
মোটেই কথা নয়। তবে 
“ধূমকেতু'র মারফতে নজরুল মূলত 
তার আবেদন জানাচ্ছিল মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর শিক্ষিত তরুণদের বরাবরে । 
নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের 
খাতিরে বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবীরা 
তাদের কার্ষকলাপ বন্ধ রেখেছিলেন। 
নজরুলের আবেদন আসলে পৌছে 
যাচ্ছিল তাদেরই নিকটে ।” আহমদ 
১৯৭৩: ২৪১] 


“ধুমকেতু পত্রিকা বিষয়ে মুজফৃফর 
আহমদের আরও কথা আছে। এই 


দুটি বড় বিভাগের মধ্যে “যুগান্তর” 
বিভাগের সভ্যরা তো বলেছিলেন, 
তু” তাদেরই কাগজ ।” (আহমদ 


১৯৭৩: ২৪১-২৪২/ 

“অনুশীলন দলের শ্রীঅতীন 
রায়চৌধুরীও “ধুমকেতু'কে অভিনন্দন 
জানাইয়াছিলেন। [আহমদ ১৩৬৬: 
৮২] এককথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
আশীর্বাদ জাগিয়ে দেরে চমক 
মেরে আছে যারা অর্থচেতন'__ 
ফলিয়াছিল। তাহাতে নজরুলের লেখা 
পড়িয়া বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লাবী 
যুবকেরা সত্যই চমকিয়া 
উঠিয়াছিলেন। [আহমদ ১৩৬৬: ৮৬] 
মুজফ্ফর আহমদ অকপট লিখিয়াছেন, 
“সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি নজরুলের 
বড় আকর্ষণ ছিল।” [আহমদ ১৩৬৬: 
৮] 

৬, 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, কাজী 
নজরুল ইসলামের রাজনীতিটা কী বস্তু 
ছিল? ইহার উত্তর খানিক 
জোগাইয়াছেন মুজফ্ফর আহমদ । 
তিনি লিখিয়াছেন, “১৯২২ সালের 


পত্রিকা, তাহার বিচারে, জনগণের 


ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে যারা রাজনীতি 


নিকটে পেটাছাইতে পারে নাই। 


করতেন তাদের ধারণা ছিল যে, 


মুজফ্ফর আহমদ জানাইতেছেন: 


দেশের মুক্তি শুধু তারাই আনতে 


“শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর ভিতরে তার 
প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেই 


পারবেন, আর মজুর ও কৃষকেরা 
গড্ডলিকা প্রবাহের মতো তাদের 


“ধূমকেতু' খুব বেশি জনপ্রিয়তা লাভ 


অনুসরণ করবেন। যাঁরা রাজনীতি 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৪১ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


করতেন না তারা তো মজুর-কৃষকের 
নাম শুনলেই নাক সিটকাতেন। আজ 
অবস্থায় বিপুল পরিবর্তন এসেছে 
ভদ্বলোকেরা এখন মজুরে পরিণত 
হচ্ছেন। নজরুল ইসলামের চেতনায়ও 
পরিবর্তন এসেছিল। ১৯২২ সালের 
পরে মজুর, কৃষক ও জনগণকে বাদ 
দিয়ে নজরুলকে কল্পনা করাই যেত 
না।' (আহমদ ১৩৬৬: ৮৫] 
8১১৪৪ ইসলামের “ধূমকেতুর সঙ্গে 
মুজফফর আহমদের কোনো 
সাংগঠনিক যোগ ছিল না। “তার 
মানে, মুজফ্ফর আহমদ লিখিতেছেন, 
“তার পরিচালনায় ও নীতিনির্ধারণে 
আমার কোনও হাত ছিল না।' তবে 
তিনি হামিশা “ধূমকেতু' অফিসে 
যাইতেন। অনেক সময় রাত্রে সেখানে 
বাসও করিতেন । তাহার পরও তিনি 
কবুল করিয়াছেন, 'নজরুল যে শুধুই 
মধ্যবিত্ত জদ্রলোকদের নিকট তার 
আবেদন জানাচ্ছিল তার একটা উল্টো 
প্রতিক্রিয়া আমার ভিতরে হয়েছিল । 
(আহমদ ১৩৬৬: ৮৩/ সম্পাদকের নামেও 
তখন মুজফ্ফর আহমদ নজরুল 
ইসলামকে রক্ষা করিতে আগাইয়া 
আসিলেন। পরোয়ানা জারি হইবার 
কয়েকদিন আগে হইতেই কয়দিন 
ধরিয়া কেবলই গুজব রটিতে লাগিল 
যে নজরুল ইসলামের নামে গ্রেফতারি 
পরোয়ানা বাহির হইবে। বন্ধুদের 
অনেকে বলিলেন নজরুল কিছুদিন 
সরিয়া থাকিলে ভালো হয়। মুজফ্ফর 
আহমদ লিখিয়াছেন, “আমি বললাম, 
“তুমি যদি সরেই থাকতে চাও তবে 
চেষ্টা করে দেখা যাক তোমায় মঙ্ষো 
পাঠানো যায় কি না।” কমিউনিস্ট 
ইন্টরন্যাশনালে ভারতীয় ব্যাপারের 
যারা চার্জে ছিলেন নজরুলের লেখার 
সংঘামশীলতা তাদের আকর্ষণ 
করেছিল। তারাই জানিয়েছিলেন 
নজরুলকে একবার পাঠাতে পারলে 
মন্দ হয় না।” [আহমদ ১৩৬৬: ৮৬] 
নজরুল গা করিলেন না। গা ঢাকাও 
দিলেন না। কলিকাতা ছাড়িলেন, কিন্তু 


গেলেন কোথায়? 


কুমিল্লা । 


মক্ষো না, মাত্র 


মুজফ্ফর আহমদের এই অনুমান বা 
প্রার্থনা পুরাপুরি কল্পনার ফসল নহে 


শুধু এই কারণে নহে, আর আর পাঁচ 


আর মোহিতলাল মজুমদারের 


কারণেও মুজফ্ফর আহমদ একটু 
চটিয়া ছিলেন৷ তাহার জবানীতেই শুনি 
সেই কাহিনী। তিনি লিখিতেছেন, 
“১৯২২ সালের নবেম্বর মাসে নজরুল 
আর আমি ঠিক করি যে, আমরা 
কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে এগিয়ে 
যাব। পড়াশুনা করব বলে সামান্য কিছু 
পুথিপুস্তকও কিনেছিলাম । এই 
ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল 
তার “বিদ্রোহী' লিখেছিল । কিন্তু ১৯২২ 
কুমিল্লায় চলে গিয়ে অনেক দিন 
সেখানে থাকল। সেই সময়ে 
চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে 
আমার কিঞ্চিত চটাচটিও হয়ে গেল।' 
আহমদ ১৯৭৩: ২৪৮1 

লিখিতেছেন, “অবশ্য, এমন কোনো 
চটাচটি নয় যার জন্যে আমাদের মুখ 


লিখেছিল সেটা আমার দৃষ্টিতে ঠিকই 
ছিল। কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসে 
প্রচণ্ড আবেগের প্লোতে সে নিজেই 
ভেসে গেল। সে যে কমিউনিস্ট পার্টি 
গড়ে তোলার চেষ্টা করবে স্থির 
করেছিল তার সেই বিবেককে সে লাল 
পোশাক পরে, লাল কালিতে লিখে, 
এবং মাঝে মাঝে লাল নিশানের কথা 
বলে ঠিক রাখছিল | (আহমদ ১৯৭৩: 


২৪৮] 

এক্ষণে মুজফ্ফর আহমদ সিদ্ধান্ত 
টানিতেছেন। তাহার ধারণা, “কিন্তু 
নজরুল যদি গিরেফ্তার না হতো এবং 
তার “ধুমকেতু' যদি চলতে থাকত 
তবে তার লেখা তাকে বদলাতে 
হতো। এই জাতীয় লেখা ক্রমাগত 
লেখা যায় না। ভিতরের আবেগ 
নিঃশেষ হয়ে আসে । তখন নজরুলকে 
জনগণের দিকেই ঝুঁকতে হতো।' 
আহমদ ১৯৭৩: ১৪৮] 


উপদেশও বৃথা যায় নাই। “পড়ে নাক 
বই, বয়ে গেছে ওটা”_কথাটাও গোটা 
গোটা বেদবাক্য হয় নাই। শ্রমিকের 
ওপর লেখা ইংরেজ কবি শেলির 
কবিতা বা গানের ভাবানুবাদও নজরুল 
ইসলাম করিয়াছিলেন। ১৯২৭ সালের 
৫ মে তারিখের “গণবাণী' 
তাহার উদ্ধৃতি প্রকাশ করিয়াছেন 
মুজফ্ফর আহমদ । আমরাও তাহা 
এখানে আবার তুলিয়া দিতেছি। 

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর- 
অধিকারী! 


অলিখিত যত গল্প কাহিনী তোরা যে 
নায়ক তারি || 
শক্তিময়ী সে এক জননীর 

গ্নেহ সূত সব তোরা যে রে বীর। 
পরস্পরের আশা যে রে তোরা, 

মা'র সন্তাপহারী || 

নিদ্বোথিত কেশরীর মত 

উঠ্‌ ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত! 

আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে 
দলে মরুচারী || 

ঘুম ঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল 

দেহ মন বেধে করেছে বিকল, 

ঝেড়ে ফেল সব, সমীরে যেমন ঝরায় 
শিশির বারি। 

উহারা ক'জন? তোরা অগণন, সকল 
শক্তিধারী | | [আহমদ ১৩৬৬: ৪৯] 
নজরুল ইসলাম শ্রমিক শ্রেণীর 
আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের যে বাংলা তর্জমা 
করিয়াছিলেন জাগো অনশন-বন্দী, 
ওঠরে যত/ জগতের লাঞ্কিত ভাগ্যহত! 
_ তাহার তুলনা আজও নাই। 
আমাদের যুগের আরেক অমর গল্প- 
মহাত্মা ফ্রান্স ফান রচিত “লে দায়ে দু 
লা তের [খবং উধসহন্কং ফব ষঘধ 
এঞবত্ধব] অনুবাদের শিরোনামায়ও 
নজরুলের অমর বাক্য “জগতের 
লাঞ্টিত ভাগ্যহত নিয়োগ করা 
হইয়াছে । /ফানৌ ১৯৮৮] 

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে 
চীন দেশের নেতা জিয়াং জিয়েসি 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৪ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


[1072 ১19571,  ১৮৭৭-১৯৭৫] 
[তৎকালে ইহার নাম চিয়াং কাইশেক 
বলিয়া প্রচারিত হইত] ভারত সফরে 
আসিয়াছিলেন। তখন তাহার বন্দনার্থে 
একপ্রস্ত গান রচনার অনুরোধ 
গ্রামোফোন কোম্পানির তরফ হইতে 
করা হইল নজরুল ইসলামকে । 

১৯৫৯ সালের স্মৃতিকথায় মুজফ্ফর 
আহমদ সে কথা স্মরণ করিয়া 
লিখিতেছেন, “আজ যে দুরারোগ্য 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নজরুল হতবাক 
ও হৃত-সন্বিব্ৎ হয়েছে সে ব্যাধির 
আক্রমণ তখন তার শরীরে শুরু হয়ে 
গেছে। তা সত্তেও নজরুল গান রচনা 
করেছিল। মুজফ্ফর আহমদের 
মন্তব্য: “এবং এই গানটি চিয়াং 
কাইশেকের বন্দনা নয়। যিনিই গানটি 
পড়বেন তিনি বুঝতে পারবেন যে তা 
আসলে চীন ও ভারতের নিপীড়িত 
মানুষের বন্দনা |" (আহমদ ১৩৬৬: ৭৪1 
পুরো গানটি তুলিয়া দেওয়ার মতো 
নজরুল রচনাবলীতেও এই গানটি 
সসম্মানে সংকলিত হইয়াছে 
মুজফ্ফর আহমদ বলিয়াছেন, “এটি 
নজরুলের লেখা শেষতম গান কি-না 
তা বলা শক্ত, তবে তার শেষ 
লেখাগুলির মধ্যে এই গানটি যে 
অন্যতম তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।' 
আহমদ ১৩৬৬: ৭81 
চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা 
শত কোটি লোক। 
চীন ভারতের জয় হোক! এঁক্যের জয় 
হোক! সাম্যের জয় হোক! 

ধরার অর্ধ নর-নারী মোরা রহি এই দুই 
দেশে, 

কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য 
রেশে, 

সহিব না আর এই অবিচার, খুলিয়াছে 
আজি চোখ । | 

চীন ভারতের জয় হোক! এঁক্যের জয় 
হোক! সাম্যের জয় হোক! 

প্রাচীন চীনের প্রাচীর ও মহাভারতের 
হিমালয় 

[আজ] এই কথা যেন কয়, 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৪৩ 


মোরা সভ্যতা শিখায়েছি পৃথিবীরে 

ইহা কি সত্য নয়? 

হইব সর্বজয়ী আমরাই সর্বহারার দল, 
সুন্দর হবে, শান্তি লভিবে, নিপীড়িতা 
ধরাতল! 

আমরা আনিব অভেদ ধর্ম নব বেদগাথা 
শ্লোক।। 

চীন ভারতের জয় হোক! এক্যের জয় 
হোক! সাম্যের জয় হোক! 


আহমদ ১৩৬৬: ৭৪-৭৫; ইসলাম ১৯৯৬ 
1৩]: ৫৪৭-৫৪৮] 


এই গানটির রচনাকাল, নজরুল 
রচনাবলী অনুসারে, ফেব্রুয়ারি ১৯৪২। 
শ্রীজগনয় মিত্র গ্রামোফোন কোম্পানির 


রেকর্ডে এই গানটি গাহিয়াছিলেন। 
/ইসলাম ১৯৯৬ (৩): ৫৪৮] 
দোহাই 


ইসলাম ভূঁইয়া অনুদিত [টাকা: বাংলা 
একাডেমী, ১৯৮৮]। 
৬. মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল 
প্রসঙ্গে (স্মৃতিকথা), প্রথম সংস্করণ 
[কলিকাতা: বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, 
১৩৬৬/১৯৫৯]। 
৭. মুজফৃফর আহমদ, কাজী নজরুল 
ইসলাম: স্মৃতিকথা, পুনমুদ্রণ [ঢাকাঃ 
মুক্তধারা, ১৯৭৩]। 
৮... সাবিক্রীপ্রস্ন চট্টোপাধ্যায়, 
“আমাদের নজরুল,' কবিতা [কার্তিক- 
রা ১৩৫১]। 

সুশীলকুমার গুপ্ত, নজরুল- 
সে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত 
সংস্করণ [কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, 
১৩৮৪] । 


মনে করিয়ে দেই ইতিহাসের ১০ই মহরম । 


হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দৌহিত্র 


ঘটেছিল হৃদয় বিদারক ঘটনা । 

যা আজও মনে করিয়ে দেয়' 

লার ৬৮০ খিিস্টাব্দের রটনা । 
মুসলমানদের জন্য সত্যিই বড়ো" 


[ন রাব্বুল আলামীনের কাছে 


শহীদানের পূর্ণ দোয়া-মাহফিলের । 


কীভাবে বাতাস বয়ে তোমাদের আখির-ঝড়ে । 


তাইতো বলি আশ্বিনের ঝড়ে 


১. কাজী নজরুল 

ইসলাম, সঞ্চিতা, র চৌধুরীর কবিতা 

পুনমুর্দণ [ঢাকা: মাওলা রর 

ব্রাদার্স, ২০০৫]। আশুরা আলেখ্য 

২. কাজী নজরুল 

পুনমু্রণ [ঢাকা: আগামী 

প্রকাশনী, ২০০৭]। হুসেনের মৃত্যুতে; 

৩. কাজী নজরুল 

ইসলাম, নজরুল 

রচনাবলী, ১ম শু, | কার 

আবদুল কাদির 

সম্পাদিত, সংশোধিত 

সংস্করণ, ুনর্মণ শোকাহত এই দিনটি । 

ঢাকা: বা 

একাডেমী, ১৯৯৬]। ্ার্থনা করি; 

৪. কাজী নজরুল 

ইসলাম, নজরুল 

রচনাবলী, ৩য় খণ্ু, | আশ্বিনের ঝড় 

চা কাদির | কবিদের মতো তনুয় হয়ে, 
সংশোধিত আমিও থাকি দেখতে চেয়ে; 

সা পুনর্মু্রণ 

[ঢাকা: বা ঝড়েতে 

একাডেমী, ১৯৯৬]। 88157877557 

€.  ফ্রাঞ্জ ফেনো, লেগেছে তাজা পল্পব। 

জগতের লাঞ্থিত 

ভাগ্যহত, _ আমিনুল | সবকিছু নড়ে থর থর। 


গ্র।স্থ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ বিরচিত 
ইমাম বুখারী (রহ.) ও 
হানাফী মাযহাব 


লেখক : মাওলানা মাহফুষ আহমদ 

গ্রন্থ: ইমাম বুখারী (রহ.) ও হানাফী মাযহাব 
৭/২ হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট 
মোবাইল: ০১৭১২-২৭৫২১৯ 

বিনিময় : ১৬০ টাকা মাত্র 


পৃষ্ঠা :১২৮ 


আমার অত্যন্ত গ্নেহভাজন লেখক মাওলানা মাহফুষ আহমদ 
বিরচিত ইমাম বুখারী (রহ.) ও হানাফী মাযহাব শীর্ষক 


মাসআলাগুলো যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পেশ 
করেন। বিজ্ঞ লেখক তাঁর মূল্যায়নকে যুক্তিনির্ভর ও 
দ্বিধান্বিত হননি । 

১২৮ প্র্ঠার এ গ্রন্থটি উপান্তনিভর একটি আকর গ্রন্থ। 
মাওলানা মাহফুষ আহমদ সাহেব যে কোন ব্যক্তি ও বিষয়ে 
তুলনামূলক পর্যালোচনা (০০071727170 $/%/)) করতে 
গেলে কখনো শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাননি । প্রতিপক্ষের 
প্রতি সম্মান রেখে উক্তি খণ্ডন ও মার্জিত ভাষায় যুক্তি 
উপস্থাপন তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ 
মানসের বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়। 
ইতোমধ্যে মাওলানা মাহফুষ আহমদ সাহেবের ৫টি গ্রন্থ 
ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে। এগুলো হচ্ছে, হাদীসশান্ত্রে ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.), ইজতিহাদ ও ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.), আদিল্লাতুল হানাফিয়া: তা'লীক ও তারাজামা, 
কুরআন-সুনাহর আলোকে পুরুষ ও মহিলার নামায ও 
মাহাসিনুল বালাগা ফিল মাকামাতিল হারিরিয়া আরাবি)। 


খিদমত করার 
তাওফিক দান করেন। 


ড. আফ মখালিদ 
হোসেন 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


পেয়ারা অনেক সাধারণ একটি ফল তাই অনেকে এটিকে 
অবহেলা করে থাকেন । কিন্ত এর মধ্যে থাকা পুষ্টি উপাদান 
ও গুণাবলি জানলে পেয়ারাকে যে আর কখনোই উপেক্ষা 
করবেন না এটা নিশ্চিত রূপে বলতে পারি । পেয়ারা একটি 
ভিটামিন-সি আর ময়েশ্চারসমৃদ্ধ ফল। এর উচ্চমাত্রার 
ভিটামিন-এ ও “সি” তক, চুল ও চোখের পুষ্টি জোগায়, 
ঠাপ্তাজনিত অসুখ দূর করে। 

পেয়ারার স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো নিচে তুলে ধরা হল: 


১. ভিটামিন সি সমৃদ্ধ: পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি 
রয়েছে এবং এটি কোষকে রক্ষা করে ও তাদের ক্যান্সারের 
ঝুঁকি থেকে করতে সাহায্য করে। 


২। ডায়াবেটিকের ঝুঁকি হতে রক্ষা করে: এর ফাইবার ব্লাড 
সুগার কমাতে সাহায্য করে। এবং শরীরের ডিজেস্টিভ 
সিস্টেমকেও ভালো রাখে । পেয়ারা শরীরের অতিরিক্ত 
শক্রা শুষে নিতে পারে। এছাড়াও এতে যে ফাইবার 
রয়েছে তা বেশ উপকারী । এই বিশেষ ফলটি টাইপ ২ 
ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে সক্ষম | 


৩। চোখের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে: ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি 
করতে চমৎকার কাজ করে । পেয়ারা [901 সমৃদ্ধ ফল। 
তাই আপনি যদি গাজর খেতে অপছন্দ করেন তাহলে 
আপনার দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করতে পেয়ারা খেতে পারেন। 


৪। রক্তচাপ কমায়: পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার 
থাকে । এটি শরীরের অতিরিক্ত রক্তপাচ কমাতে সাহায্য 
করে ও রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখে। 


€। ট্রেস উপাদান কপার সমৃদ্ধ: থাইরয়েড গ্রন্থি কার্যকরী 
বজায় রাখতে পেয়ারা খুব ভাল উপাদান, এতে ট্রেস 
উপাদান তামা থাকে । এটি থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাস্থ্য সমস্যা 
দূর করে। 

৬। ম্যাঙ্গানিজের এঁশবর্ষ: পেয়ারা আমরা আমাদের খাদ্য 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি শোষণ করে শরীরের সকল খাবারের 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এটি ম্যাঙ্গানিজ সমৃদ্ধ। এটি 
পুষ্টির ভাণ্ডার । 

৭। স্নায়বিক আরাম: পেয়ারা একটি ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ 
ফল। এটা শরীরের পেশী এবং ঘ্লায়ু শিথিল করতে সাহায্য 
করে। সুতরাং একটি কঠিন কাজ করার পরে, একটি 
পেয়ারা আপনি আপনার পেশী শিথিল এবং আপনার কর্ম 
সিস্টেমে একটি চমৎকার শক্তির সাহায্য দিতে সাহায্য 
করবে। 

৮। রক্ত পরিষ্কার করে: পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণে 
আ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি ও লাইকোপিন রয়েছে । এর 
ফলে রক্ত পরিষ্কার হয় ও তক অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়। 
তির বর ালিনারি রিও 
ওঠে। 

৯। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ প্রতিরোধ করে: পেয়ারায় 
অবস্থিত ভিটামিন সি বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া 
সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়াও এটি শরীরের 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম । 

১০। পাকস্থলীর স্বাস্থ্য ভালো রাখে: যেকোন ব্যকটেরিয়া 
সংক্রমণ বা পেটের গোলযোগে সবচেয়ে কার্যকরী হল 
পেয়ারা। এই ফলটিতে ত্যাস্ট্রিজেন্ট ও ত্যান্টি-মাইক্রোবাল 
উপাদান থাকে ফলে এটি পাকস্থলীর স্বাস্থ্য বজায় রাখতে 
সাহায্য করে। 

১১। ওজন কমায়: যাদের ওজন অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে 
তারা পেয়ারা খেতে পারেন। পেয়ারা খেলে শরীরের 
অতিরিক্ত ওজন খুব সহজেই ঝড়ানো যেতে পারে। 

১২। তৃক সুস্থ রাখে: তৃককে ক্ষতিকর আল্টাভায়োলেট রশ্মি 
থেকে রক্ষা করে । তৃক, চুল ও দাঁতের উজ্ত্বীলতা বৃদ্ধি করে। 
পুষ্টির বিচারে পেয়ারা হোক সবার নিত্যসঙ্গী । 

১৩। চুল ভালো রাখে: পেয়ারায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ 
ভিটামিন ও খনিজ যা চুলের স্বাস্থ্য রক্ষা করে ও চুলের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পেয়ারা নতুন চুল গজাতেও 
সাহায্য করে। 

১৪। রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধি করে: পেয়ারায় রয়েছে 
ক্যারটিনয়েড, পলিফেনল, লিউকোসায়ানিডিন 


য়ন্ড, , য় ও 
আযামরিটোসাইড নামক ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট | আ্যান্টিঅক্সিডেন্ট 
দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ক্ষতস্থান 
শুকানোর জন্য ত্যান্টিক্সিডেন্ট রাখে গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা । 
সূত্র: স্টাইল কেয়ার 


অক্টোবর'১৮ ল্য আত্তার্তহীদ ৪৫ 


ক।বি।তা 


কিশোর তুমি আমার প্রাণে 
গোফরান উদ্দীন টিটু 

তোমার জন্য ভোরের আলো ফোটে 
তোমার জন্য গান যে পাখির ঠোটে 
তোমার জন্য সকল নদী বইছে 
তোমার কথা রাতের তারা কইছে। 


তোমার জন্য সাগর ডাকে আয় রে 
পাখপাখালি তোমায় ডাকে, ভাই রে। 
তোমাকে খুব ভয় যে ওরা পায় রে 
তোমার চেয়ে দুরন্ত কেউ নাই রে। 


তোমার জন্য পথচেয়ে রয় পথ 
তোমার জন্য ছুটছে ঘোড়া দ্রুত 
তোমার জীবন সবার প্রতিশ্রুত । 


কিশোর তুমি ওড়াও ঘুড়ি প্রাণে 
তোমায় ডাকি অমর গানে গানে 
তোমারই যে পথচেয়ে রই আজো 
কিশোর তুমি আমার প্রাণে বাজো। 


মুশকিল 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


পৃথিবীর সেরাজীব আজ সব বুজদিল। 
দেখে ঝড় ভয়-ডর, মনে-প্রাণে শঙ্কা, 

কালা যেন শুনে নারে নকীবের ডঙ্কা। 
সুদূরে সে রেখে দিল টঙ্কা! 
কোন্‌ বড়ি গিলেছে সে জাগে নারে হুশতিল! 
মুশকিল! মুশকিল!! 

দেখে নারে জান-মান কেড়ে নেয় নিত্য, 
চেতনাও হারিয়েছে ভুলে নারে পিতৃ! 

নড়ে নারে নড়ে না ওচিত্ত! 


ঝুলি হতে খুনঝরে টুপটাপ! 
ঘাড়ে-পিঠে দিয়ে যায় আরো কা ঘুষ-কিল! 
! মুশকিল!! 
এরা কি রে সেরাজীব! নাই বুঝি লজ্জা! 
ঘরকোণো কোণাব্যাউ! বোঝে শুধু সঙ্জা! 
কোথা তার অস্তিও মজ্জা! 

ঝরে যাক পড়ে যাক এইসব দোষ-দিল। 


সরে যাক মুশকিল!! 
অক্টোবর'১৮ 


সড়ক মানে আমার তোমার 
প্রাণ হারানোর ঝুঁকি 
সড়কের এই অনিয়মে 
আমরা সবাই অসুখী । 
সড়কের এই নির্মমতা 
করছি সবাই বরণ 

সড়ক মানে সকলের কাছে 
এখন শুধু মরণ । 


আপনদর্পণ 
হুসামুদ্দীন 


হৃদয় যখন শৃন্য-সনে 
কথার বানে মাতে, 

শুধাই তাকে, কেউ কেনো নেই, 
এই ছেলেটির সাথে? 

দিচ্ছে জবাব হৃদয় তখন 
নানান রকম বাতে । 

আজ নিয়ে নাও হাতে। 


চায় হতে তার পর । 

এই ছেলেটি অহঙ্কারী 
বিনয়ে তার ভয়, 

তাই ছেলেটির জীবন এখন 


মিত্ররা তার হয় না কভু 
দুঃখ-ক্লেষের ভাগী । 
এই ছেলেটি অনুরাগী 
প্রণয় পেতে চায়, 
প্রণয়শূন্য জীবন নিয়ে 
ছেলে মৃতপ্রায়। 


আনন্দ উল্লাসে 


তোমার তরে আমার মনের 
সকল ভালোবাসা । 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) 
১৯ সেপ্টেম্বর*১৮ কওমী মাদরাসাসমূহের দাওরায়ে হাদীস 
সনদকে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবিতে মাস্টার্স ডিগ্রির 


সমমান বিল সংসদে পাশ করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, 
স্বরষট্ম্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিবসহ 
সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশ কওমি 
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের 
মহাসচিব ও আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
মহাপরিচালক আল্লামা মুফতী আব্দুল হালীম বুখারী (দা. 
বা.)। সংসদে কওমি সনদের বিল পাশ করার পর আল্লামা 
আব্দুল হালীম বুখারী মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া 
জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, কওমি মাদরাসা শিক্ষা 
ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেশের লাখ-লাখ আলেম ও 
ছাত্রসমাজের দাবি ছিল। কওমি মাদরাসা র নিজস্ব স্বকীয়তা 
ও স্বাতন্ত্য বজায় রেখে কওমি মাদরাসা সনদের স্বীকৃতি 
প্রদান করায় কওমি জনতার দীর্ঘদিনের দাবি পূর্ণতা 
পেয়েছে। 


ওবায়দুল্লাহ হামযার বিরল সম্মাননা 
বিগত রমযান মাসের আগে দক্ষিণ এশিয়ার এতিহ্যবাহী 
মুহাদ্দিস মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযা মক্কা ভিত্তিক 
আন্তর্জাতিক সংস্থা মুসলিম ওয়ার্ড লীগ (রাবেতা)-এর পক্ষ 
থেকে “পারস্পরিক দয়াশীল মুসলিম সমাজ' বিষয়ে প্রবন্ধ 
উপস্থাপনের জন্য এক বিশেষ আমন্ত্রণ পান। পাশাপাশি 
রাবেতার বিশেষ মেহমান হিসেবে আল্লাহর ঘরের জিয়ারত 
ও হন্মেরও আমন্ত্রণ পান। উল্লেখ্য গত ২২ আগস্ট'১৮ 
রাবেতা কর্তৃক “ইসলামে দয়া ও পরোপকারে তাৎপর্য' 
বিষয়ের ওপর ৬৪টি দেশের মুসলিম স্কলাররা প্রবন্ধ লিখেন, 
তাঁদের মধ্যে ৮ জনের প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়। ৮ জনের মধ্যে 
প্রথম অধিবেশনেই প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য মনোনীত হয় 


অক্টোবর'১৮ 


*. জামিয়া পটিয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ। 


বাংলাদেশ থেকে রাবেতার এ কনফারেনে একমাত্র 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ এ বিরল সম্মাননা পান। 


একই সাথে সৌদি আরবের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি,কলেজ ও 
ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেমিনার-সেম্পোজিয়ামে তিনি 


॥ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের সুনাম কুড়িয়েছেন। 


5৮১৯2 এর ইন্তেকাল 

পটিয়ার প্রবীণ শিক্ষক আহমদ হোসাইন 
১751 হুজুর) ১৬ সেপ্টেম্বর রবিবার দুপুর ১২টায় 
দেশের বাড়ি কুমিল্লাতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি 
ওয়া...রাজিউন)। তার ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে 
জামিয়াজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে । সবাই শোকে 
মৃহ্যমান হয়ে যায়। এদিকে তার ইন্তেকালে গভীর শোক 
প্রকাশ ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস 
আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.)। উল্লেখ্য তাঁর 
নামাজে জানাযার ইমামতি করেন জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার সহকারী পরিচালক আল্লামা আবু তাহের নদভী 
(দা. বা.)। 


১৬ সেপ্টেম্বর'১৮ বাদে এশা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার হাদীস 

ব্যবহাপনায় 
অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার প্রবীণ মুহাদ্দিস মাওরানা আমিনুল হক সাহেব (দা. 
বা.)। বিতর্ক সেমিনারে প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন 
করেন জামিয়ার সিনিয়র উত্তাদ মাও.কাধী আখতার 
হোসাইন সাহেব (দা. বা.)। শিয়া কাফের বিষয়ক বিতর্ক 
সেমিনারে উভয় গ্রুপের প্রতিযোগীরা বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে 
দলিলের ভিত্তিতে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করে । পরে জামিয়ার 
প্রবীণ উত্তাদ মাওলানা কলীমুল্লাহ সাহেবের মুনাজাতের 
মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


জামিয়ার ২০১৯ সালের আন্তর্জাতিক 


মহাসম্মেলন 
১ জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত তারিখে কোনো দীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) 


অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 
তথ্যসূত্র: ছানা উল্লাহ রিয়াদ 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


[| আত্ততার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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